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উ্ীনলানাখ কোক । 








যশোহর-জেলার মথুলাপু্ন নিবাসি-_ 


শ্্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, মি, ই, (জাপান); 


এম, আর, এ, এস, ( লগুন ), 
করুক বিরচিত ও প্রকাশিত । 


কুজিকাতা 
১৯৫।১নং কর্ণওয়ালিশ গ্রীটস্থ প্রীদেবকীনন্দন প্রেসে, 
শ্রীপুলিনবিহারী দান দ্বারা মুত্রত। 


সন ১৩২২ সাঁল। 
মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১২ এক টাঁকা 3 কাপড়ে বীধাই ১৯ পাঁচ সিকা। 
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বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর | 


শন সভ্জ। 


মহামহিম, 
মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ঘমানাধিপতি মহারাজাধিরান্ত 
স্যর, বিজয়টাদ্‌ মহাতাপ বাহাছুত্ব কে, 
সি, আই, ই; কে, সি, এস, 
আই; এফ, ও, এম্‌) 


মহিমার্ণবেষু। 


স্বহাল্লাজীশ্রিল্বাজ্‌ ! 
চিরছুঃখিনী বঙ্গভাষার সেবা-মন্দিরে আঙ্গ আপনাকে পাইয়া. 


সাহিত্যসেবিগণ যেরূপ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছেন 
বিগত বদ্ধমান-সাহিত্য-সম্মিলনী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গ- 
ভাষার সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ সম্মিলন আর কখনও হয় নাই। 
এই স্মৃতিটুকু চির জাগ্রত রাখিবার জন্যই এই ক্ষুত্র গ্রন্থখানি 
আপনার করকমলে অর্পণ করিতেছি। আপনি স্বয়ং গ্বলেখক, 
বহুদেশ পর্যটক এবং সর্ববিষয়েই বঙ্গদেশের বরেণ্য । স্তরাং 
এই গ্রন্থখানি অকিঞিংশুকর হইলেও, ভরসা করি, আপনার 
নিকট উপেক্ষিত হইবে না। ইতি সন ১৩২২ সাল ওরা অগ্রহায়ণ। 


বিনয়াবনত-- 
জ্রীমম্মথনাথ ঘোষ । 


নিন্বেিন। 





ভগবানের কৃপায় বনু বিস্ববিপত্তি অতিক্রম করির| সাঁত বৎসরের সঞ্চিত 
আশা আঙ্গ আংশিক ফলবতী হইল । মত্প্রণীত জাপান-প্রবাসে উল্লিখিত 
“অতীত জাপান” ও “বর্তমান জাপানে'র মধ্যে শেষোক্ত পুস্তকখানি “নব্য- 
জাপান” নামে প্রকীশিত হইল । “অতীত জাপান*ও “সুপ্ত জাপান 
আখ্যায়ে যন্তরহ্থ ৷ 


এতদিন পুস্তক ছুইখানি মুদ্রিত ন! হইবার বিশেষ কয়েকটী কারণ 
ছিল। সে বিষয়ের আলোচনা! করিতে হইলে কতকগুলি অপ্রিয় সত্য 
কথ! বলিতে হয়; কিন্ত কর্তব্যের অনুরোধে এবং গ্রন্থকার, সাহিত্যসেবী 
ও বঙ্গভাবার পৃষ্টপোষকগণের জ্ঞাতার্থে তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতে. 
বাধ্য হইলাম। ইহাতে ভুক্তভোগী গ্রন্থকারগণ সন্থষ্ট এবং তথাকথিত 
সাহিত্সেবিগণ রুষ্ট হইবেন, কিন্তু পৃইপোষকগণ আমাদের প্রকৃত অবস্থ! 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 


বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে এখনও আমাদের দেশে বঙ্গভাষার পুস্তকাি 
মূল্য দিরা খরিদ করিবার লোক অতি বিরল। তবে নাটক, নভেল বা 
গল্পের বই হইলে কেহ কেহ কিছু অর্থব্যয় করিয়৷ থাকেন। এতত্যতীত 
ব্দেশের জনসংখ্য। হিসাবে অন্তান্ত বিষয়ের গ্রন্থ বিক্রীত হয় না বলিলেও 
চলে। আল্মারীর শৌভ৷ বৃদ্ধি করিতে বা লাইব্রেরী সম্পূর্ণ করিবার জন্ত 
এই শ্রেণীর পুস্তক অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে যা্র! 
করিয়া লওয়া হয়। এততিন্ন গ্রন্থকারের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত অনেকেই 
উহা৷ বিনামূল্যে চাহিয়া বসেন। গ্রস্থকারগণ এইবূপে আপ্যার়িত হইয়া 
ক্ষতিগ্রস্থ হন, এবং অবশেষে পুস্তক-লেখা-ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করিতে 
বাধ্য হয়েন। বস্তি সধগলন করিয়! তাহার উপযুক্ত পুরস্কার ন! পাইলে 
্রস্থকারগণ উৎসাহিত হইবেন কিসে? ভাল ভাল অনেক বিষয় এই জন্তই 
আমাদের দেশে অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইতেছে । 
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বড়ই আক্ষেপের বিষয় ষেলোক বিশেষের কথ! ছাড়ির! দিলেও জন- 
সাধারণের প্রদত্ত টাদা দ্বারা পরিচালিত লাইব্রেরী গুলি যখন বিনামূল্যে সামান্ত 
একখানি পুস্তকের প্রার্থী হয়, তখন দেশের অবস্থা মনে হইয়া ক্ষোভে ও 
ছুঃখে প্রাণ ফাটিক! যায়। . ৰ 
অন্থস্থত| নিবন্ধন এই গ্রস্থথানি ছাপিবার সময় প্র্ফ ভাল করিয়! দেখিতে 
পারি নাই। এক্ন্ত যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে, আশ! করি, পরবর্তী 
-স্করণে তাহা সংশোধন করিতে পারিব । 
নিব্যজাপান' এবং "সুপ্ত জাপান” লিখিবার জন্ত আমাকে বহুসংখ্যক 
জাপানী বন্ধবর্গের সাহায্য ব্যতীত নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে হই- 
স্াছে। যাহারা জাপান সম্বন্ধে আরও হুস্্পে জানিতে চাহেন তাহারা 
এ পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন । 
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গ্রন্থন্ান্ল । 
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সৃম্সিক্ষা | 


মদীয় স্হদ্‌ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ. মহোদয় প্রণীত 
«নব্য জাপান? প্রকাশিত হইল। ইন্থাতে জাপানবামীর সামা- 
জিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অতি সরল ভাবায় পুঙক্ষা মুপুঙ্কূপে 
বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা জাপানে ন৷ যাইয়। তদ্দেশের বর্তমান 
অভ্যুদয়ের কারণ জানিতে চাহেন তীহারা এই গ্রন্থ পাঠ করুন। 
ইহাতে অনাবশ্ঠক কথার অবতারণা না করিয়া গ্রন্থকার 
জাপানের জাতীয় শিক্ষা, বিবাহ-পদ্ধতি, স্ত্রী-চরিত্র, আধুনিক 
ধর্ম, কৃষি ও শিল্প, স্বাস্থ্য ও গভর্ণমেণ্ট, শাসনপ্রণালী, আমোদ- 
প্রমোদ, সামরিক বিভাগ, জন্ম, অন্তিম-ক্রিয়। এবং আচার-' 
ব্যবহার প্রভৃতি অনেক অবশ্য জন্কাতব্য বিষয় অতি বিশঘ- 
ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ধাহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অভুযুদয়শীল 
জাতি সমূহের চরিব্রগত উচ্চ আদর্শ বাঙ্গলা-সাহিত্যে প্রতিবিদ্বিত 
করিয়া দিতেছেন তীহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত সাহিত্যের 
যথার্থ পরিপোষক। এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। 
মম্মথ বাবু বাঙ্গলা-সাহিত্যে, তথা বানি চিরস্মরণীয় হইবেন 
সন্দেহ নাই। 
মম্মথ বাবু নযনাধিক তিন বসর কাল জাপানে বাদ করিয়া 
এ দেশের রীতি-নীতি,ভাষা ও ধর্ম সম্যক্রূপে শিক্ষ। করিয্নাছেন। 
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সাহার পুস্তকে জাপানী শিল্পের ক্রেমবিকাশ সম্বন্ধেও অনেক 
খুঢতত্ব সম্নিষেশিত হুইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা ও ভাব পরি- 
ঘার্জিত ও উন্নত । আঁশা করি, ইহ! সব্ধনত্র সমাদর লাভ 
ফরিবে। 

মন্মথ বাবু তাহার জন্মভূমি যশোহর জেলায় চিরুণী-ফ্যাক্টরি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! বাঙ্গলা দেশে জাপানী শিল্পের প্রচার করিতে- 
ছেন। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর উক্ত 
কারখানা * রিদর্শন করিয়। পরম পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন। 


শ্রদৃতিশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ 
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা । 
১৪-৯৯-১৫। 
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জীঞ্পান-_ গ্রশাস্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত চারিটী বৃহৎ এবং কতিপর় 
সহস্স ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ জাপান নার্ষে অভিহিত । ইহা অর্ধ চন্ত্রা্কৃতি এবং 
নন ২০০* মাইল খ্যাপিয়া অবস্থিত। সমগ্র জাপান সামাজ্োর পরিধি 
প্বাীন ১৬০০০ বর্গমাইল এব্‌ং ইহার জনসংখ্য। প্রায় ৪৭০০*০*; স্থৃতরাং 
গা শিং এবং জনসংখায় ইহা! প্রার আমাদের মান্দ্রাজ বিভাগের সমান | 
৬০7 মাত এক ষঠাংশ কর্ষণোপযোগী । 
“ ভাঁবিক দৃশ্ঠসম্ভারে মনোরম দেশ জাপান ব্যতীত বুবিবা আর কোথাও 
কে প্রেশ নহি 1-জমগ্র দেশটা যেন একখানি ছবি !, চারিদিকে সমুত্র, মধ্যে 
* ক্ষুদ্র নর্দী এবং পাহাড় । এখানে আগ্নেমগিরির সংখ্যা অতিমাত্রায় থাকা 
- -কম্প প্রায় প্রত্যন্ছই লাগিক্। আছে। ভূমিকম্প এবং আশ্নেরগিৰির 
অথ, শীরুণে প্রীয়শঃ অনেক লোক জাপানে মরিয়া থাকে । ১৭৭৭ পালে 
পান্‌” হইতে যে অগ্নৃৎগীরণ হয় তাহাতে মিকটবর্তী কতকগুন্দিং৫ টিন 
পর্যন্ত লোপ পার এবং ধ্গাহার শব্ধ প্রা শু০ মাইল হইতে শ্রত- 
77 ১৮৫৫ খৃষ্টাব্বের ১%ই, নবেশ্বর তোকিও সহরে এক অতি ভীঁবণ 
বিগ হয়। এই সময় এক মদের মধ্যে আশিটী কম্পন অনুভূত হয 
“বং প্রার হশ্‌ ষহম্র লোকের জীবন নাশ হয় বলিয়া লিবিত আছে। | 
ভূষিকম্প সম্বন্ধে আবাদের স্তায়ি জাপানীদেরও একটা অন্ধ বিশ্বাস, ছিল ট 
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একটী বৃহৎ মত্ত পৃঠে জাপান স্থাপিত । স্থতরাং মতস্টী পার্খ পরিবর্তন 
করিলেই জাপানে ভূমিকম্প হইর! থাকে, ইহাই জাপানীদের বিশ্বাস । 
জাপানের পরিসর অতি কম হুইলেও উহা! অতি লম্বা! দেশ। এই হেতু 
ইহার জলবায়ু সর্বত্র সমান নহে । তবে মোটের উপর জাপান শীত প্রধান 
দেশ এবং তথাক।র স্বাস্থ্য অতি সুন্দর । 
খনিজ পদার্থের মধ্যে জাপানে লৌহ এবং করলার প্রাচ্য্য দেখা যায়। 
ব্যাত্ব অথব৷ বস্ত বিড়াল জাতীয় কোন জন্ত জাপানে আদৌ নাই। বন্ 
শৃকর এবং ভল্ল,ক প্রারণঃ দৃষ্ট হইয়! থাকে । গাধা, ছাগল, ভেড়া নাই বলি- 
লেও চলে। সামুদ্রিক মস্ত জাপানে খুব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়| যায়। 
জাপানে এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহার হাত প৷ প্রায় চারি ফুট লক্ব|। 
জাপানে তুঁত পোকার চাষ খুব বেশী পরিমাণে কর! হইয়া থাকে ।বলা বাহুল্য 
জাপান আজ কাল জগতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! বড় রেশম প্রস্তুতকারী দেশ। 


জীপানী শিশু। 


জাপানী স্ত্রী গর্ভবতী হইলে পঞ্চম মাসে গুতদ্দিন, দেখিয়া তাহার কটীদেশে 
একটী লাল এবং শ্বেতবর্ণের ব্রেশমের কোমর বন্ধ বাঁধিয়া দেওয়া হর। স্বামীর 
“কিমোনো'র (জাপানিদের পরিধেয় বস্তা) বাম পাশস্থ “সোদে (5166০) হইতে 
এই কোমর বন্ধ গ্রস্তত করিয়া স্ত্রীর কিমোনের দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন করা হয়। 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে এই কোমর নন্ধটার শ্বেততাগ নীলবর্ণে রুজিত করিয়া 
. ইহ! বিচিত্ররূপে চিত্রিত কর! হয় এবং ইহা! ঘারাই সদ্যোজাত সন্তানের পরিধের 
বন্ত প্রস্তত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি এই কোমরবন্ধটা রঙ্ধিত করে, সে স্থরা 
ও অন্তান্ত বস্তু উপটৌকন স্বরূপ পাইয়। থাকে । অনেক সময়ে অন্ত 
স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত কোমর বন্ধ স্বামী প্রদত্ত কোমর বন্ধের সহিত ব্যবহার 
করিতে দেখ! যার়। ইহার তাংপর্য্য এই যে, পূর্বোক্ত কোমরবন্ধ ব্যবহার 
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করিয়া সেই স্ত্রীলোকটা যেমন নির্ব্ত্বে ও সহজে প্রসব করিয়াছিলেন, ইনিও 
যেন সেইরূপ অনায়াসে প্রসব করিতে পারেন । যে স্ত্রীলোকটীর কোমর বন্ধ 
এইরপে ব্যবহৃত হয়, তাঁহার সহিত প্রসবান্তে উপহারাদি আদান প্রদান হয়। 

শিশু জন্মিবার পুর্বেই অন্ততঃ বারে। জোড়। পরিচ্ছদ তাহার ব্যবহারের 
জন্ত প্রস্তত রাখিবার নিয়ম । ইহার মধ্যে ছয় জোড়া রেশম নির্মিত এবং 
অপরগুলি স্থতীর। সন্তান ভূমিঠ হইবামাত্রই তাহাকে গরম জলে ধৌত 
করিয়! রুমাল ঘ্বারা তাহার গাত্র পুছিয়া দেও! হ্য়। | 

অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইবার ৭৫ কিংবা ১২* দিনের দিন নবজাত শিশুর সমুদর 
পোষাক পরিবর্তন করিতে হয় । জাপানীদের মতে এই দিনটা অতি প্রশস্ত 
এবং পবিভ্র। পুর্বে এই সমপ্ধে শিশুকে নানাপ্রকার রেশমের বস্ত্র পরিধান 
করিতে হইত, কিন্তু ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় আধুনিক জাপাশীরা 
তৎপরিবর্তে সুন্র সুতির বস্ত্র পরাইর৷ থাকেন। 

১২০ দ্বিনের পর শিশুর অন্নপ্রাশন হর । এই উপলক্ষে আর পৃথক 
করিয়৷ শুভদিন দেখিতে হয় না) কারণ শিশুর জন্ম হইতেই এই দিন নির্দিষ্ট 
হইয়! থাকে 

অজ্সএঞ্রাম্পন্ন ভ্িল্া জাপানে নিয্ললিখিত প্রকারে সম্পাদিত 
হয়। শিশুকে তাহার অভিভাবক, পরিবারস্থ একজনের বাম হাটুর উপরে 
স্থাপিত করিয়। ছোট একখানি টেবিলের এক কোণে প্রসাদ এবং বিপরীত 
কোণে পীচখানি অন্ন পিষ্টক রাঁখিরা দেন। অনন্তর “চপষ্টীব* দ্বার (জাপানীর। 
খাদ্য দ্রব্য হস্তদঘারা স্পর্শ না করিয়া দুইটা কাটির সাহায্য উহা! মুখে তুলিয়া 
থাকেন ) বারেক ভাতম্পর্শ করি! অতি সন্তর্পণে উহ! শিশুটার মুখের নিকট 
ধারণ করা হইলে পর অন্ন-পিষ্টকও এীরূপে তাহার মুখে ছোয়ান হয়। এ 
স্থলে ইহ! উল্লেখযোগ্য যে জাপানে অন্ন-প্রাশনের ভাত আমাদের হিন্দুদিগের 
স্তায় প্রথমতঃ দেবতার দ্বার! উচ্ছিষ্ট করাইয়া লওয়া হয়। 
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ইহার পর শিশুটীকে পুনরায় অভিভাবকের শিকট রাখিয়া পূর্বোক্ত ব্যক্তি 
ভিন পেয়ালা হুরা হ্বয়ং পান করিয়া স্নাপূর্ণ ছুইটী পাত্র শিশুর মুখের কাছে 
ধারখ করেন । এই সময়ে তিনি শিশুটীকে কিছু “আশীর্ববাদী” দিয়! থাকেন। 
এইরূপে আর একবার স্রাপানের পর শিশুকে একটা শুষ্ক মত্ম্ত উপহার 
দেওয়! হয়। এইবার আবার পুর্ববব্ৎ স্থুরাপান চলিতে থাকে । অনন্তর 
সেখানে নানাপ্রকার মতন্ত আনীত হইলে আবার স্ুরাদেবীর অর্চনা! আরম্ত 
হয় এবং সেই সঙ্গে একটা গ্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। শিশুটী কন্তা 
হইলে উল্লিখিত সমস্ত কার্য পরিবারস্থ একজন স্ত্রীলোকের ঘার! 
সম্পন্ন হয়। | 
শিশুর বয়স তিন বৎসর পুর্ণ ন| হওয়া পর্য্য্তস্ত্ীপুরুষ নির্বিশেষে মাথ! 
মুণ্ডিত কর! হয়; পরে তাহার মস্তকের ছুই পার্খে এবং পশ্চাৎ ভাগে অন্ন অল্প 
চুল রাখিয়া বাকি সমস্ত ক্ষুর দিয়া মুড়িয়৷ দেওয়া হয়। এই কেশকর্তুন উপলক্ষে 
নিশ্নলিধিত সাতটি ভ্রব্য এবং একজ্রন লোকেত্র আবশ্তক হুয়। (১) চিরুণী 
(২) কচি, (৩) কাগজের স্থত, (৪) শৃতা, (৫) উল, (৬) ধানের গাছ সাত 
গাছি, এবং (৭) শুষ্ক মত্ত (যাহা শিশুটা অন্নপ্রাশনের সময় উপহার পায় )। 
প্রথমতঃ শিশুটীর মস্তকের বামদিক হইতে কাটি দ্বারা তিনবার, পরে দক্ষিণ 
দিক হুইতে তিনবার এবং সর্বশেষে পশ্চান্ভাগ হইতে তিনবার চুল কাটিয়। উল 
দ্বারা তাহার মস্তক ঢাকিয়া রাখা হয়। উল শিশুর পশ্চান্দিক হইতে গল 
দেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে । ধানের গাছগুলি এবং শু মতন্তের কিয়দংশ 
কাগজের সুতা দ্বার। এঁ বিলম্বিত উলের ছুই কোণে এরূপভাবে সংলগ্ন করা 
হয়, যেন উহা! কবরী-বন্ধনেয স্তায় দেখা যার । সুত| গাঁছি এই কাগজের সুতার 
সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুরাপান অন্পপ্রাশনের সময় যে প্রণালীতে হয় 
৷ এ্রখনও সেইরূপ । 
শিশুটা কন্ত। হইলে চুল প্রথমতঃ বামদিক িযীয্র । দক্ষিণ দিক 
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হইতে কাট! হয় এবং উল্লিখিত সমুদয় ক্রিয়া পুরুষের পরিবর্তে একজন স্ত্রী 
লোকের দ্বারা সম্পাদিত হন্ন। 

শিশুর বয়স ঠিন বৎসর এগার মাস পাঁচ দিন হইলে তাহাকে 'ামুরাই, 
এর “হাকামা” ( এক প্রকার টিলে পাজামা বিশেষ ) পরাইয় দেওয়া হয়। এই 
সময়েও একজন লোকের দরকার হয়। ইনি শিশুটাকে এই উপলক্ষে যে 
পরিচ্ছদ দান করেন তাহার উপ7 বক, কচ্ছপ ব্বীশ এবং ফার (ঘি ) বৃক্ষের 
প্রতিমূর্তি অহ্কিত থাকে । ইহার অর্থ এই যে, উক্ত শিশুটী যেন বক এবং 
কচ্ছপের স্তায় দীর্ঘায়ু হয় । জাপানীদের বিশ্বাস ষে বক সহস্র বখসর এবং 
কচ্ছপ দশ সহস্র বংসর জীবিত থাকে । ফার বৃক্ষের বর্ণ সর্বদাই সবুজ | ইহাতে 
এই বুঝায় যে, শিশুটীর মন যেন [চিরকাল নিষ্পাপ এবং নিফলঙ্ক থাকে । বাশ 
সোজা! এবং লম্বা স্থৃতরাঁং ইহ! দ্বারা এই বুঝীর ষে শিশুর মন যেন বাঁশের স্যার 
সরল ও উচ্চ হয়। এই সময়ে শিশুটী একখানি ছোরা প্রাপ্ত হয়। সুরা 
পান পূর্বের স্তার এখনও হইরা থাকে । এই সময়ে এবং কেশ কর্তনের সমর 
শিশুটীকে শুভধিকে মুখ করির। বসিতে হয় । 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে শিশুর মস্তকের তিন যার়গায় চুল ছাটির! রাখা হয়। 
এখন দেখ| যাঁউক উহা কিরূপ ভাবে সংরক্ষিত হয় । অনস্তর কেশগুচ্ছ ক্রমশ: 
বড় হুইয়! পড়িলে সম্ুখের উভয় পার্থের চুল পূর্ববৎ রাখিয়া মধ্যস্থলের চুল 
কাটিতে দেখ! যায় | দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলে সাধারণ জ্াপানীদের স্তার় কেশ 
কর্তন করিবার নিয়ম । পুরাকালে মধ্যস্থলের কেশকর্তনের সময়ও একটী 
উৎসবের আন্বোজন করিয়! মাথায় টুপি দেওয়া হইত । এক্ষণে এই উৎসবটা 
অতীতের গর্ভে নিহিত হইয়াছে । | 

'শেশুক্ল নানমকল্পপ।--ভূমি্ই হইবার সাতদিন পরেই মাতা 
পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছামত শিশুকে একটা নাম দেওয়া হয়। 
জাপানীছের নামকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। সকল জাপানীরই পারিবারিক 


ণ নব্য জাপান । 


উপাধি কোনও না কোনও গ্রাম, নদী, পর্বত, বৃক্ষ কিংবা অন্ত কোনও স্বভাব 
জাত জিনিস হইতে গৃহীত হইয়াছে । মেয়েদের নাম ফুল, খতু কিংব! অন্ত 
কোনও মনোজ্ঞ প্রাকৃতিক বস্ত হইতে গৃহীত হয় । 

অন্তর বালকের বয়স পনর বৎসর হইলে পর যখন তাহার মন্তুষ্যোচিত 
বুদ্ধি এবং চত্ুুরতার পরিচয় পাওয়া যার, তখন একটি শুভদিন দেখিয়া! তাহার 
প্রকৃত নামকরণ হর । এই সময় হইতে তাহাকে পৃর্ণবরস্ক মন্থুষ্যের মধ্যে 
গণ্য করা হয়। 

প্রকৃত নামকরণ জনৈক চরিত্রবান মহাপুকষের ছারা সংসাধিত হয়। 
এই নামকরণের পূর্ব পর্যান্ত বালকেরা৷ স্ত্রীলোকের স্টা় কিমোনে। পরি- 
ধান করে, কারণ নামকরণ না হইলে বালকের! পুরুষের “কিমোনে।' পরিবার 
অধিকার প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য এই উপলক্ষেও স্ুরাপান নিয়মিতরূপে 
চলিয়৷ থাকে । এই সময়ে পূর্বোক্ত সেই ব্যক্তি যুবকের অজ্ঞাতসারে একগুচ্ছ 
কেশকর্তন করিয়া উহা তাহার অভিভাবকের তস্তে প্রদান করেন। এই 
কেশগুক্ছ একখানি কাগজে মুড়য়া দেবতাগণের উদ্দেশ্য উৎসর্গ করিয়া 
রাখ! হয়। এই চুলগুলি কেহ 'কেহু সেই বালকের মৃত্যুর পর একসঙ্গে 
সমাধি দিয়! থাকেন । 


জাতীয় শিক্ষা । 


ক্বর্তমান সমাট সিংহাসন আরোহণ করিয়াই সর্বাগ্রে জাতীয় শিক্ষার 
ব্যবস্থ। করেন। এই শিক্ষার ফলে জাপানে নবজীবনের উন্মেষ হয়। 
তংপরে স্বদেশভক্ত জাপানী নেতৃবর্গের আস্তরিক চেষ্টায় এবং যত্বে জন- 
৯ এই পুণ্তকের পাঙুলিপি মহত! মিকাদে! মাৎহুহিতোর জীবিতাবস্থায় এবং 


আমার জাপানপ্রবাসকালে লিখিত; হুতরাং ,বর্তমানমিকাদে! বলিলে পুগ্যস্ম। 
“মা ৎহুহিতে1”কেই বুঝিতে হইবে। 
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জাতীয় শিক্ষা । ' 


সাধারণের মধ্যে স্বদেশীনুরাগের বী্ বপন বরা হয়। নঙ্গে সক্রে একতার 
উপকারিতাও জাঁপানীরা অন্থুভব করিতে লাগিলেন । সকলেরই উদ্দেস্ত এক 
হইলে, এবং সেই উদ্দেশ্ত সাধু হইলে, জনসাধারণ যে শ্বতঃই এফতার 
সুদৃঢ়-সুত্রে আবদ্ধ হয়, জাপানী জীবন তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় । 

জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের মধ্যে কিরপে. একতার সৃষ্টি 
হইল ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি। সর্বপ্রথম জাপান গতর্ণমেন্ট প্রত্টেক 
নগরে আদর্শ পাঠশালা খুলিরা রাজাস্থিত সকলকে রাজ্বিধানস্থার! 
উক্ত পাঠশালাসমূদুছ বালকবালিকার্দিগকে পাঠাইতে বাধা করিলেন ।, 
গ্রামবাসীদের পক্ষে বালিকাদিগকে নগরে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া অন্থুবিধা- 
জনক হওয়ার ক্রমশঃ তাহারা স্ব স্ব গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। বলা 
বাল্য গভর্ণমে্ট এই সমস্ত পাঠশীলাগুলিকে উপযুক্ত পাহায্যদানে 
উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
জাপানের প্রত্যেক গ্রামে জাতীয় জীবন-গঠনের উপযোগিনী শিক্ষার ব্যবস্থা 
হইল। শুধু পাঠশালা স্থাপন করিয়াই উন্নতনীল জাপানীরা নিরন্ত হইলেন 
না। অনন্তর তথায় কিরূপ শিক্ষ| দেওয়া উচিত তাঁহার আলোচনা হই 
লাগিল। পরে স্থির হইল যে 10170612910) 575 সর্বাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট। সুতরাং সুকুমারমতি বালক-বালিকাদিগকে উক্ত প্রণালীতে 
শিক্ষ। দেওয়াই ব্যবস্থা হইল। এঞক্ষণে কিরূপ 'পুক্তক নির্বাচিত হইল 
পাঠকবর্গ তাহা একবার দেখুন! 'ভারতবর্ষের পাঠশীলাসমূহে যে সমস্ত 
পাঠাপুস্তক নির্বাচিত হয়, তাহার অধিকাংশ পুস্তকই কাল্পনিক গল্পে' পরিপূর্ণ । 
সত্য ঘটনার ছায়ামাত্র প্রায়শঃ তাহাতে থাকে না। কল্পনাশক্তি (১০৮/67 ০ 
1778808007 ) প্রকটিত হইবার পুর্ব্ব হইতেই সরূলমতি বালকবালিকা- 
দিগকে অলীক গল্প শিক্ষা দেওয়ায় তাহাদের কোন উপকারও হয় না, বরং 
অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। এই গেল আমাদের এদেশের পাঠশালার শিক্ষা 


চু 


্ 


৮ নব্য জাপান । 


বিধি। পরে গৃহে ভারতীর সন্তানগণ কিরূপ শিক্ষা পাইরা থাকে তাহা ও 
সকলেই বিদিত আছেন । 
শ্পিক্ষা ক্ষেত্রে তি স্ত্রী-শিক্ষা বল পরিমাণে প্রচলিত 
না হওরার ভারতীয় স্ত্রীলোকের! অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত নুহিয়াছেন। 
সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার পক্ষে তাহার! নিতান্ত অন্ুপযুক্তা। জগতের 
সমস্ত সভ্য দেশেই শৈশবাবস্থার বালক বালিকাগণের শিক্ষার ভার মাতার 
উপরে স্ত্ত হইর। থাকে | কারণ এ সমরে শিশুগণ সর্ব্তোভাবে মাতৃবশে 
থাকে। পরে বযোবৃদ্ধির সঙ্গ সঙ্গে অন্তান্ত আত্মী়বর্গের সংসর্গে নান। 
বিষয় শিক্ষা করিয়। থাকে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মাভাই শিশুর শিক্ষা 
ভিত্তি স্থাপন করেন। এক্ষণে সেই মাতা স্বরং অশিক্ষিত হইলে, শিশুর 
শিক্ষা কিরূপে হইতে পারে তাহা ভারতবর্ষের বাক্তিমাত্রেই জানেন। 
আমরা শৈশবাবস্থার মাতা, খুড়ী, জোঠী, পিসী ইত্যাদির মুখ হইতে ভূত ও 
প্রেতের গল্পই গুনিরা থাকি । করজন শিশুর ভাগ্যে তীহাদের মুখ হইতে 
শিবার্ীর কাহিনী কিংব! তদ্ধপ অন্ত কোনও এঁতিহাসিক ঘটন। শ্রুত হইব! 
থাকে? করজন মাত] নিষ্গ নিজ শিশুকে আধ্ধযগণের কীত্ডিসমুহশিখান ? 
জগতের সমস্ত জাতিই নিজ নিজ এতিহাসিক কীন্রিসমূহ সমুঞ্জল রাখিতে 
ব্যস্ত ঃ কেবল আমরাই ইচ্ছাক্রমে ভূলিতেছি। এই খানেই আমাদেন 
পার্থক্য । কতজনই কত পুস্তক লিখিরাছেন, কিন্তু আর্যগণের কীত্তিসমুহ 
সরলভামায় লিখির। শিশুগণের পাঁঠোপযোগী করিতে ক'জন চেষ্টা 
করিরাছেন ? 
জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ অতি সরল ভাষার 
লিখিত। উহাতে নানারূপ উপদেশপূর্ণ প্রকৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ থাকে । 
গুরাকালে যে সমস্ত কীন্তিমান্‌ মহাপুরুষ স্ব্দেশভক্ত 'ছিলেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী এবং কার্ধ্যপ্রণালী অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়া থাঁকে। পুস্তকে 


জাতীর শিক্ষা | ৯ 


সমস্ত গলের আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে নিত থাকে, সুতরাং এ সমস্ত গল্প 
বিস্তৃতভাবে মাতাকেই বলিতে হর। বিদ্যালয়ে যে সমস্ত মহাত্মীর জীবনী পাঠ, 
করে, গৃহে প্রত্তাগমন করিরা বাতৃমুখ হইতে তাহ! অতি বিস্তৃতভাবে জ্ঞাপানী 
শিশুগণ শ্রবণ করিম্বা থাকে । মাত স্বরং সুশিক্ষিতা হওয়ার সন্তানের 
আগ্রহ বৃদ্ধি করিবার জন্ত গল্পগুলি বেশ সাজাইর! গুছাইরা বলেন। ইহাতে 
বালকবালিকাগণের গল্প গুনিবার আগ্রহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং 
তৎসঙ্গে জাতীর এঁতিহাসিক পুরুনগণের কীন্তিসমূহও হৃদয়ঙ্গম করিতে 
থাকে। এইরূপে বাল্যকাল হইতে জাপানী শিশুগণ জাতীর গৌরব শিক্ষা 
করিতে থাকে । 

শ্পিক্ষাপ্রপালী-বিদ্যালর গুলিতে বালকবালিকাগণের চিত্তাকর্ষণ 
করিবার ক্তন্ত নানাপ্রকার আমোদশমোদ এবং গীতবাদ্যের বন্দোবস্ত 
করা হইপ্লাছে। ভথার শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দকে নানাপ্রকার জাতীর 
সঙ্গীত শিক্ষা দিরা থাকেন। পাঠশালার ছুটীর পর ছাত্রগণ যখন 
0010017) ( হাকামা” ) পরিপান করিয়! দলে দলে গান করিতে করিতে 
বিদ্যালর হইতে বাহির হইতে থাকে, তখনকার দুশ্ত কি সুখকর! ২৩ জন 
ছাত্র একত্র হইলেই গান করিতে থকে, তংপরে পথিস্থ সকল বালক 
বালিকাই অসঙ্কোচভাবে তাহাদের সহিত যোগ দান করে। এইরূপে 
শিশুগণ পথের লোকদ্দিগকে মাতাইরা সুমধুর কে গান করিতে করিতে 
গন্তব্যস্থানে যাইতে থাকে । এতছ্িন্ন প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকগণ ছাত্রবৃন্দকে 
লইয়া ভ্রমণে (15০015190) বাহির হন । এই সমরে ছাত্রগণ প্রায়শঃ জাতীর 
পতাকা! লইয়া পৰ্ধতৌপরি কিংব! তাহার পাদদেশে গমন করিয়া [11710 
1 অর্থাৎ সমর ্রীড়। করিয়। থাকে । বালকগণ ছুই দলে বিভক্ত হইব! 
যুদ্ধ করিতে থাকে এবং শিক্ষকগণ একপার্খে বসিয়া! তাহ! পর্য্যবেক্ষণ করেন! 
জঙ্গলময় পর্বতে শক্রগণ কিরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে, শিক্ষকগণ 


ট নব্য জাপান । 


বালকদিগকে তাহ! বুঝাইক| দেন। বালকগণের মহুধ্য কেহ সৈন্তা ধ্ক্ষ, 
কেহ রণবাধাকর এবং অন্তান্ত সকলে সৈন্ত সাক্তিয়। যুদ্ধ করিতে থাকে । এই 
সমস্ত দৃশ্য দেখির। কাহার মনে আনন্দ ন। হয়? যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে 
যাইবার উপযুক্ত হয় নাই, তাহারাও তথায় যাইবার জঞ্ঠ বাস্ত। পাঠশালার 
ছাত্রগণ গৃহাপেক্ষা বিষ্যালরই ভালবাসে এবং তথার যাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট । 
যতদিন আমাদের দেশীয় পাঠশালাগুলিও বালকবালিকাগণের ক্রীড়াভূমিতে 
প্রিণত না হইবে, ততদিন তাহাদের মনপ্রাণ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে 
না। স্বেচ্ছাক্রমে পাঠ এবং বাধ হইখ| গুরমহাশরের ভরে পড়। এই ছুষের 
মধ্যে অনেক প্রভেদ । আমাদের দেশেই বালকবালিকাগণ বিদ্যালয়কে যমালয় 
অপেক্ষাও অধিক ভর করে ! তাহাদের পক্ষে এরূপ করাই স্বাভাবিক, কারণ 
অধিকাংশ গুরুমহাশরই যমাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর । এতাদৃশ গুরুমহাশর়গণের হস্তে 
পড়িয়! ছাত্রগণ তাহাদের স্বাভাবিক নিভাকতাটুকুগ হারাইতে থাকে। 
ইহ! অপেক্ষ! ছুঃখের বিষ আর কি হইতে পারে । 

জাপানী শিশুদিগকে প্রাকৃতিক সাহসিকত। এবং আত্মমর্যযাণ! বৃক্ষ! 
করিতে শিক্ষা্দিবার জন্ত শিক্ষকগণ এক অপুর্ব নূতন উপার অবলম্বন করিয়! 
থাকেন। বালক বালিকাগণের কোনও দোষের জন্ত কখনও ভয় প্রদর্শন 
কিংবা! প্রহার করা হয় না। শীস্তিস্বরূপ ছুটার পর এক আধ ঘণ্টা 
পাঠশালার অটকাইএ| রাখিলেই জাপশিশুগণ শুধরাইর। যার। অন্তান্ত 
ভাত্রগণ দলে দলে গান ধরির] যখন বিগ্ভালয়ের বাহির হইতে থাকে তখন 
দ্ধ বাঁলকটার কিংবা সলিকার মনে যে কিরূপ অনুভাপ ও দ্বণ! হয় 
ভাহা বোধ হয় শত শত বেত্রাঘাত এবং পঞ্চাশ গণ্ড! গালাগালিতেও হয় 
না। কোমলপ্রাণ শিশ্ুসন্তানদিগকে জাপাঁনীদের প্রথান্নুসারে, শাস্তি 
দিলেই 'ভাল হয় না কি? 

আজ্সক্নশ্র্যা। তল্তান্ম -এখন দেখ। যাউক, জাপশিশুগণকে 
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কিরূপে আত্মমর্ধ্যাদ। রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওর! হয়। যদি কোনও বালক 
তাঁভার সহপাঠী কর্তৃক প্রহৃত হইয়া শিক্ষকের নিকট প্রতীকারের অন্ত 
আবেদন করে, তাহ। হইলে শিক্ষক মহাশয় অপরাধীকে কিছু ন! বলিয়৷ 
আবেদনকারীকে সম্বোধন করিয়! “তুমি জীবিত মনুষ্য নও। তোমার স্তায় 
কাপুরুষ জগতে দ্বিতীয় নাই। তুমি তোমার পিতৃবংশে কলঙ্ক দিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া, নচেৎ আত্মমর্ধ্যাদীর জ্ঞান তোমার নাই কেন?” ইভাদি তিরস্কার 
মিশ্রিত বাক্য প্রয়োগাস্তে বলিতে থাকেন £_ 

“তোমার উচিত ছিল তাহাকে স্বরং মাবিয়া পরে আমার নিকট আসিয়া 
নালিশ করা । প্রহার খাইয়া! কাপুরুষের মত আমার নিকট প্রতীকারে জন্ত 
প্রার্থনা করা কোনও মতে সমীচীন নহে। এরূপ আচরণ তোমার মাত 
পিতাকে মন্াহত করিবে সন্দেহ নাই। কারণ তীহারা তোমার আচরণে 
বিশেষ লঙ্জিত হইবেন। আশ! করি আর কখনও তুমি এরূপ করিবে না । 
যে তোমাকে অপমান কিংবা গরহার করিবে তুমি তদ্দণ্ডে তাহার প্রতীকার 
শ্বহন্তে করিবে নচেৎ মন্তুষয সমাজে হের হইতে হইবে ।» 

একদা একটা পাঠশাল! পরিদর্শন করিতে গির৷ আমি জনৈক ছাত্রকে 
উল্লিখিত কারণে তিরস্কত হইতে দেখিয়াছি | 

হস্তাম্কল্র ৩ চিক্রাহ্নে-জাপানী শিশুগণের হস্তাক্ষর 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে । জাপানী ভাষায় বর্ণ (19675 ) অসংখ্য | 
এঁ বর্ণসমূহ খাকের কলম কিংবা পেন্‌ দ্বারা লেখ! যার নাঁ। জাপানীর! 
তুলি দ্বারা উহা! লিখিরা থাকেন। অতি বাল্যকাল হইতে পাঠশালার তুলি 
ধরিয়া লিখিতে হয় বলিরা প্রায় সকল জাপানীর হস্তই তুলি ব্যবহারে বেশ 
অভাস্ত। বিষ্ভালয়ে ছাত্রবৃন্দকে তুলিদ্বার| কেবল যে অক্ষর লিখিতে হয় 
তাহা নহে, অনেক সমরে ছাত্রগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হুইয়! উহাদ্বার! নানাপ্রকার 
চিত্রাঙ্কন করিয়৷ থাকে এবং সেই সমস্ত চিত্র সম্পূর্ণ করিতে শিক্ষকগণ 
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সহায়তা করিয়া থাকেন 1 চিত্রাঙ্কনে মন ক্রমশঃ আক হইলে পরে, 
বালকগণকে প্রাকৃতিক দৃশ্ব অঙ্কিত করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়| এই সমস্ত 
কারণে জাপানের স্ত্রী পুরুষ সকলেই চিত্রাঙ্কন করিতে পারেন। প্রাকৃতিক 
দৃশ্তের মধ্যে *'ফুজি” নামক পর্বতটি জাপানীদের সর্বপেক্ষা প্রিয় বস্ত। 
বালক বালিকাগণ সর্বপ্রথম এই পর্ধতটিকে চিত্রিত করিতে শিক্ষা করিয়া 
থাকে । 

জাপানী বালক বালিকাগণের চিত্রশিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে আমার মনে 
একটি ঘটনার স্থৃতি উদয় হইল । এটী আমার মধা ইংরাজী স্ক,লে পঠ্যাবস্থার 
ঘটিয়াছিল। ভারতীর ছাত্রগণের মধ্য অনেকেরই অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিয়া 
থাকে বলিয়াই এস্লে তাহার আবৃত্তি করিলাম । পাঠকবর্গ, আপনাদের 
বহমূল্য সময় এইরূপে হরণ করিতেছি বলিয়া! ক্ষমা করিবেন । 

বাল্যকালে ছবি আকার রোগ আমার অতি প্রবল ছিল। বাঁলকগণের 
পক্ষে ছবি আক।” অগ্যাপি আমাদের দেশে দোষের মধ্যে পরিগণিত ; কিন্ত 
অন্ান্ত সভ্য দেশের বালকগণকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা! দিবার জন্ত সকলেই 
ব্স্ত। এই “ছবি আকার রোগের* জন্ত আমি অনেকবার পাঠশালায় এবং 
গৃহে তাড়িত ও ভর্খসি হইয়াছি। একদা বিগ্ভালয়ের শিক্ষক মহাশরের 

* “ফুজি সান্‌' জাপানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হন্দর। উহার শিখরদেশ সবাই 
তুষায়াবৃত থাকে । এই পচ্চতটা উচ্চে জাপান সাজাজোর যধ্যে দ্বিতীয় হুইলেও 
উহ!র রমণীয় দৃশ্তের জন্য জাপানীরা! উহাকে দেবতা জ্ঞানে পুজা করিয়) ধাকেন। কবি- 
গণ এই পর্বত প্রবরকে স্তব ও বন্দনা করিয়। অমরত্ব লাত্ত করিয়াছেন ; চিত্রক।রগণ 
উহার আডড়শ্বরশূন্ত তুষারাবৃত দেহ অক্কিত করিয়া! তাহাদৈর তুলিক সার্থক করিয়াছেন। 
আবার পাঠশালার ছাব্রগণ বর্ণপরিচর়ের পূর্ব্ে উহার সহিত পরিচিত হই1 বিমল 
আমন্দ জনুভব করে। প্রাকৃতিক সৌনর্য্যের আদর জাপানীরাই জানেন ! ভারতবর্ষের 
হিমালগ় পর্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়; কিন্তু আমরা উহার কি আদর করিক 
খকি? 
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নুগোল বেত্রও আমার হস্তে স্নেহভরে পতিত হইয়াছিল $ সেই অবধি ছবি 
আকার রোগ হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। জাপানের শি্াণফে চিনে . 
যেরূপ উৎসাহিত করা! হয়, তদর্শনে আমার সেই' পুর্বস্থতি মানগচক্ষে ? 
ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাই কয়েকটী,কথা.বলিয়|! ফেলিলার্য ৷ মধ্য ইংরাজী 

স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীতে পাঠকালে একদিন আমি একটী ঘোড়া আকিডেছিলাম। 
পরিপাক উন দৃষ্টি পড়িল, তিনি 
উহা! আমার হস্ত হইতে ছিনিয়! লইয়া বেত্রোন্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন . 
_“আত্ন কখনও ছবি আক্বি? হাত পাত দেখি, কোন্‌ হাত দিয়! এই 
ছবি আক! হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ।” 
আমি অগত্যা দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়! দিলাম, অমনি মুহুর্তমধ্যে সপ্‌. 
স্‌ করিয়া বেত্রাগ্র আমার হস্তে পড়িতে লাগিল। অনন্তোপায় দেখিয়! 
আর কখনও ছবি আকিব না বলিয়া! প্রতিজ্ঞা করিলাম । সেই প্রতিজ্ঞা 
ভারতবর্ষে থাকিতে আর কখনও ভাঙ্গিতে ইচ্ছা হয় নাই। জাপানে অব- 
স্থানকালে তাহ! ভাঙ্গিতে ইচ্ছ। হুইয়াছিল বটে; কিন্তু এখন আর হাতে 
সেরূপ টিপ আসে না। ,হাত যেন অপেক্ষারুত শক্ত হইয়া আমার অবাধ্য 
হইয়া! গিয়াছে । শিক্ষক মহাশয়ের অবৈধ বিচারে আমার যে সর্বনাশ হই 
য়াছে তাহার জন্য তিনি দায়ী ঈনকি? তিনি যদি আর কাহার্ও প্রতি ' 
এরূপ অবিচার না করেন তাহ! হইলেও কিঞ্চিং আশ্বস্ত হইব। ভারতীয় 
শিক্ষকবর্গকে চিত্রাঙ্কনের উপকারিতা বুঝাইয়া না দিলে তাহারা কোনও 
মতে অবিচার করিতে ক্ষান্ত হইবেন না। হৃদয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনে- 
কেই বোধ হয় আমার স্ায় অবিচারে দণ্ডিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছেন . 
জাপানীদের জাতীয় শিক্ষা-সন্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে। প্রতি 
পল্লীতে পাঠশালা স্থাপিত হইলে জনসাধারণের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা বেশ 
সহজসাধ্য হইয়া গেল। ক্রমে শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বাঁড়িতে 


১৪ নব্য জাপান । 


লাগিল। এপ হওয়াই স্বাভাবিক । কারণ মানব-হৃদরয় সর্বদাই জ্ঞান- 
লাভের জন্ত ব্যস্ত । ভালই হউক আর মন্দই হউক আমরা প্রতি মুহুর্তে কিছু 
না কিছু শিখিতেহি। সম্মুখে ভাল আদর্শ থাকিলে, লোক শিক্ষাও সংপথে 
অগ্রসর হয়; নচেৎ কুপথগামী হইয়া সর্ধনাশ সাধন করে। সৌভাগ্যক্রমে 
জাপানীর! ভাল আদর্শেরই অনুসরণ করিরাছিলেন । আমেরিকা এবং ইউ- 
রোগের সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রদেশ সমূহকেই জাপানীরা আদর্শ-স্বরূপ ধরিয়। 
জাতীয় জীবন গঠন করিতে অগ্রসর হইরাছিলেন এবং তীহাদের প্রাণপণ 
চেষ্টায় সফলত! লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

জ্ঞানতৃষ্| জাপানীদের মধ্যে যেমন বলবতী হইতে লাগিল, অমনি সঙ্গে 
সঙ্গে শত শত সংবাদ পত্র সরলভামার লিখিত হইয়| প্রকাশিত এবং প্রচারিত 
হইতে লাগিল | সংবাদপত্রই লোকশিক্ষার প্রধান উপায় । উহার সাহায্যে 
লোকশিক্ষা যত শীঘ্র হইতে পানে তত শীঘ্র আন কোনও উপায়ে হইতে পারে 
না। অন্তান্ত দেশের তুলনার নিজেদের দেশের অবস্থা বুৰিতে হইলে সংবাদ 
পত্রই একমাত্র উপায়। যে দেশ যত উন্নত, সে দেশে সংবাদ পত্রের সংখ্যা 
তত অধিক । 

সনহবাদপি্র-জাপান বঙ্গদেশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, প্রায় মান্দ্রাজের 
সমান । কিন্তু এখানে সংবাদপত্রের সংখ্য। ১২০০ শতেরও উপর হুইবে। 
এখানকার কুলি, গাঁড়োয়ান, এবং তাহাদের স্ত্রী কন্যাগণও সংবাদপত্র পয 
করিরা থাকে । কুলি এবং গাড়োরানগণ যখনই অবসর পায়, অমনি সংবাঁদ- 
পত্র খুলিয়া পড়িতে বসে । কি সুন্দর দৃস্ত ! 

এন্ততা জাপানে কিরূপভাবে একতার স্থষ্টি হইল, তাহ! বোধ হন 
পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিরাছেন। সংবাদপত্রই একতা সাধনের প্রধান অস্ত, তাহ। 
বলাই বাহুল্য । শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ জাতীর 
অতাব এবং আকাজ্! স্পষ্টাক্ষরে জনসাধারণকে বুঝাইয়৷ দেদগ ৷ এইরপে ক্রমে 


জাতীয় শিক্ষা । ১৫ 


ক্রমে জনসাধারণের মত এবং সংবাদপত্রের মত একই হইয়া যায় । সকলের 
মত এক হইলেই তাহাদের মধ্যে যে একতাৰ সৃষ্টি হর তাহ! দুর্ভেদ্য। 

শ্পিক্ষার্থে বিছেশ্শগহ্মন্--এইরূপে জাপানীদের জাতীয় 
লক্ষ্য এক হুইলে পরে তাহারা * প্রয়োজনানুসারে সমাজ সংস্কার করির। 
দলেদলে আমেরিকায় এবং ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করিতে লাগিল। 
অধিকাংশ যুবকই আমেরিকায় যাইতে লাগিল; কারণ, সেখানে স্বাবলম্বী 
হইয়া বিদ্যাশিক্ষ। করা যায়। এখনও পর্য্স্ত অসংখ্য জাপানী-যুবক শিক্ষার্থে 
আমেরিকার যাইতেছে । তাহার! তথার দিবসে কারিক পরিশ্রম দ্বার। দৈনিক 
জীবিকা উপার্জন করির। নৈশবিদ্যালয়ে ভঙ্তি হইর! বিদ্যাশিক্ষ করিয়! থাকে । 
শিক্ষাবস্থার অতি হীন কার্ধ্য করিতে জাপানী যুবকেরা কুষ্ঠিত নহে। এই 
সদ্গুণটী আমাদের দেশে অবশ্ত অনুকরণীর । 

জাপানে যেরূপ মল্লারাসে জাতীয় শিক্ষাগ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে 
আমাদের দেশে সেরূপ হওয়া অসম্ভন। কারণ প্রথমতঃ আমাদের গভর্ণমেণ্ট- 
লোকশিক্ষার প্রতি এখন পর্ধ্যস্ত সেরূপ আন্তরিক ঝেৌঁক দেন নাই । দ্বিতীরতঃ 
আমরা দৃঢ়সংস্কল্প হইয়া অদ্াপি কোনও দেশকে আদর্শ স্বরূপ ধরিতে পাঁরি 
নাই। তৃতীয়ত: আমাদের দেশে স্বার্থত্যাগী লোক খুব কমই আছেন । 
ভারতবর্ষের বর্তমান পতিতাবস্থায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা আশানুরূপ ন৷ 
হওয়| পর্য্যন্ত জাতীয় জীনন, কখনই গঠিত হইবে না, ইহা গ্রুব সত্য । বর্তমান 
যুবকবৃনের যেরূপ স্মৃতি দেখ। যার, তাহাতে খুবই আশা! হয় যে, শীত্ই এই 
শ্রেণীর লোক প্রয়োজন মত পাঁওয়া যাইবে । ভগবান্‌ আমান এই আশা 
অবিলম্বে পূর্ণ করুন! 


শত শাস্পাপাশিক্পাগশীটী তি 4 শাীশ্পীশাশি শীশী্ীপশ্াা শিস শপাস্পীশীা শাদা শা পাপ 





* চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরাও আমাদের স্তায় সামাজিক কুপ্রথার 
বশীভূত হইয়া! বিদেশে গমন করিত না । 


নি নব্য জাপান । 


আমাদের জাতীর জীবন গঠনের পথে যেগুলি প্রধান অন্তরায় তাহা উল্লেখ 
করিয়াছি; এক্ষণে তাহাদের কোনও প্রতিকার আছে কিনা তাহাই আমাদের 
আলোচ্য । ভারতবর্ষের স্তার স্থানে আমাদের একাস্তিক ইচ্ছা থাকিলে গভণ- 
মেণ্টের সাহায্য ব্যতীতও জাতীয় শিক্ষ। প্রবর্তন কর! সম্ভবপর । কারণ ভারত- 
বাসীরা গভর্ণমেন্ট অপেক্ষ! সমাক্তকে অধিকতর ভয় এবং সম্মান করেন।। ইহ] 
আমাদের আভ্যন্তরীণ (177/6778] ) গভর্ণমেপ্ট | উহা প্রবলতর ন| হইলে 
এতদিন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব একেবারেই লোপ পাই । সুতরাং মাহাতে 
আমাদের সমাজের বন্ধনগুলি অক্ষুপ্ণ থাকে, 'ততপ্রতি আমাদিগকে সর্বাগ্রে 
মনোযোগী হইতে হইবে । আমাদের অজ্ঞাতসানে ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত 
কুপ্রথ৷ সামাজিক রীতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত]াগ 
নিতে হইনে ৷ সামাক্জিক কুপ্রথান বশীভূত হইর' জ্ঞাপানীরা ও বিদেশ গমন 
করিতেন না? ধাহারা সামীক্তিক নিষেধে অবঙ্ঞ। প্রকাশ করিরা বিদেশে যাইতেন, 
অধিকাংশস্থলেই তাহাধিগকে তা কলা ভইত। অতএব দেখুন জাপানের 
অবস্থা আমাদের অপেক্ষা ও কহ গুকতর ছিল । প্রিন্গপ ইতে। (01106 
110) ন্লাত হইনে প্রন্তাগমন করিলে স্ঠাাকে হত্য। পা জন্য দুইবার 
ড্র করা হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞাপানের সে'ভাগ্যক্রমে ছিনি ঢইণার পলারন 
করিয়। আত্মরুক্ষ| করিতে সমর্থ ভইয়াছিলেন । এই মহা ক জাপানের প্রকৃত 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন (3411060 01]81390) | ইহার জীদনী পাঠ করিতে 
ভারতের প্রত্যেক বুবককেই আমি অন্গরোধ কৰি । 
শিক্ষার্থে বিদেশগমন শাস্তবিরদ্ধ না হঈলেও, 'আমর! কুপ্রথার বণীভূত 
হইয়। আমাদের প্রকৃত শিক্ষিহ ও যোগ্য ন্যক্তিদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কিত 
করিয়া দিউ ; ফলে এই হয় যে, তীহারা স্বদেশের কোনও মঙ্গল সাধন করিতে 
আমাদের সম্পূর্ণ সহান্তভূতি পান ন|। অগত্যা তাহারাও সানুষ্ঠান্ন হইতে 
প্রতিনিবুন্ত হন । জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে এইরূপ ব্যক্তিরই 


জাতীয় শিক্ষা ১৭ 


প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য । যে মহাক্মাগণ সমাজের শত শত বাধা অতিক্রষ 
করিরা স্বদেশের উন্নতিকল্পে জগতের অন্তান্ত সভা দেশে যাইরা তথাকার লোক 
চরিত্র অধ্যরন করিয়াছেন, তীহাবাই জবাতীয়ঙ্জীবন-গঠনরূপ দুরূহ কার্য্যানুষ্ঠানের 
উপযুক্ত । আর যাভারা ভারতের বাহিরে কখনও যান নাই, তাহারা শ্বজাতির 
দোষ গুণ অন্ত জাতির তুলনা সম্যক বিচার করিতে পারেন না। নুত্বরাং 
ণহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং যত্র থাকিলেও স্বদেশের উন্নতি সাধনে তাহারা 
আশানুরূপ সফলতা! লাভ করিতে সমর্থ হন না। কোনও জাতির দোষগুণ 
উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে সেই জাতীর লোকের সহিত বহুদিন মিশিতে তর । 
টন্নত জান্তির যুবকগণের দেহিক এবং মানসিক বল কিরূপ, তাহ। দেখিলেই 
নিজেদের প্রকৃত অবস্থ! জদরঙ্গন করিতে পার! যার । বাহির হইতে কোনও 
জাতির গুণাবলী সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারা যার না । কিন্তু তাহাদের দোষগুলি 
সহজেই দূর হইতেও বুঝা ঘার। কোনও জাতির সদ্গুণসমূহ বাস্তবিকই 
গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে যাইয়! বাঁস করিতে হয়। যাহারা এই 
মতের পক্ষপাতী নহেন, তনহা্দিগকে একটী কথ! স্মরণ করাইয়া দিতেছি ; 
পরে যেন তাহার! একবার এই বিষয়টা চিন্ত। করিয়! দেখেন । 

ইহ্জাভ্ক আদর্শ জাতি-ইংরাজেরা অশেষ গুণের আধার 
এবং এই জন্তই ইহারা জগতে শ্রেষ্টতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । বে 
'শহাঁদের জাতিগত কোনও দোষ নাই, এ কথা বলা যার ন|। 

'আমরা প্রায় ২০০ শত বংসরেরও অধিক এইরূপ একটী অমূল্য আদর্শ 
সন্দুখে পাইয়াও বিশেষ কোনও উপকার লাভ করিতে পারি নাই। ইহার 
কারণ এই যে আমরা তাহাদের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারি নাই । তাহাদের 
দোষসমূহ প্রায় সমস্তই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, কারণ উহ] বাহির হইতেই 
দুষ্ট হয়। যে সমস্ত মহাত্মাগণ ইউরোপে যাইয়া ইত্রাজদের সঙ্গে মিশিয়াছেন 


তাহারাই ভহাদের প্রত গুণাবলী বুঝিয়াছেন | এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া 
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বাহুল্য মাত্র। নিয়লিখিত মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তাস্ত পাঠ করিলেই আমার 
কথাটার সত্যতা! পাঠকবর্গের হৃদয়ঙম হইবে । 

রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্ত্র সেন, উমেশচন্্র ব্যানার্জি, দাদাভাই 
নৌরোভী, গোখেলে, লাল! লজপত রায়, রমেশচন্ত্র দত্ত, বাঙ্গগঙ্গাধর তিলক, 
স্ুরেন্্র নাথ ব্যানার্জি, এ, চৌধুরী, ডাঃ জে, সি, বৃন্থু, পি, সি, রায় এ, রসুল, 
বিপিনচন্ত্র পাল, স্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার শরৎচন্দ্র মল্লিক, বনোদাণি- 
পতি, কুচবিহারাধিপতি বদ্ধমানাধিরাজ প্রমুখ মহোঁদয়গণ । 

উ/প্লখিত মহোদয়গণ ইউরোপে যাইয়! ইংরাজদের মধ্যে বাস না করিলে 
তাহার! স্বদেশ সেবায় মন প্রাণ নিয়োক্তিত করিতেন কি না তাহা সন্দেহ-__ 
স্থল । ইহার! স্বাধীনতীপ্রিয়, আত্মনির্ভরশীল, ইংব্রাঙ্ত যুবকগণের সংসর্গে 
থাকিয়া যেটুকু শিক্ষ! লাভ করিয়াছেন, হাহারই প্রচারে আক্ত ভারতে নব- 
জীবনের আবির্ভীব হইয়াছে । এস্থলে আর একজন মহাত্মার নাম উল্লেখ 
যোগা, ইনি জন্মতৃমির সেবা করিবার জন্ত অতি অল্পদিনই অবসর পাইয়া- 
ছিলেন । সর্বগ্রাসী মৃত্যু ইহাকে অপ্রস্ফুটি তাবস্থাতেই গ্রাস করিয়া! ফেলিয়াছে। 
এই মহাম্তা আর কিছুদ্রিন বচিয়া থাকিলে আমাদের অনেক উপকার সাধিত 
হইত। ইনি সর্বপ্রথম জাপানে যাইর! ভারতীল্ ফ্বকবুন্দকে পথ দেখাইয়- 
ছিলেন৷ ইহার নাম রমাকান্ত রার়। ইহার অকাল মৃত্যুতে শুধু ভারত- 
বাসী নহে, অনেক সহৃদয় জাপানীও অশ্রপাত করিয়াছিলেন । জাপানে' 
অবস্থানকালে জাপানীদের সহিত একত্র বাঁস করার রমাকাস্ত বাবু যে ট,কু 
“বুসিদো” (1:71276550176 ইহাকে স্বদেশ প্রেম বলা ফাইতে পারে ) 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হুইয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি জন্মভূমি সেবার রত 
হইয়াছিডুলন। জাপানে না আসিলে তাহার হৃদক্নে এরূপ মহৎ ভাবের 
উদর হইত কি না বলাযার না। ভিনি অতি অলপ দিনের মধ্যে যে সমস্ত 
কীষ্ঠি করিয়! গিয়াছেন তাহাই তাহার স্থৃতি অক্ষুপ্ন রাখিবে। 


জাতীয় শিক্ষ। ৷ ১৯ 


আতাছেন্স আছদর্শি--একটী উন্নত জাতিকে স্থিরসঙ্কল্প হইয়। 
আদর্শ স্বরূপ ধরিতে পারিলে, জাতীয় জীবন গঠনের পথের দ্বিতীয় অন্তরার 
দ্রীভূত হইবে । 

জাপানের নবাত্যুদয় এই অন্তরায়টাকে বিন করিবে বলিয়া আশ! 
করা যার। কারণ আজকাল জাপানকে আদর্শ করিবার জন্ত অনেক তর্ক 
বিতর্ক চলিতেছে । শরীঘ্ইই উহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেই মঙ্গল । 
এই সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে । 

আমর! জাপানে যাইয়। যেরূপ দেখিয়াছি "তাহাতে নি আচার 
বাবহার অনেকাংশে আমাদের ন্তায়। অধিকন্তু ইহারা আমাদের প্রতি 
বিশেষ সহান্ুভ্তি প্রকাশ করিয্না থাকেন। জাপানের অত্যুথানে চীনের 
নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে । চীন এক্ষণে উন্নত হইনার জন্য ব্যস্ত। চীনের 
উন্নতি সাধন কোন্‌ দেশের অনুকরণে করা উচিত, তাহ! স্থির করিবার জন্ত 
জগতেন সর্বত্র চীন দূত (0077101551020৩7১) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তীহা- 
দের মত এই যে, ইউরে।প কিংব। আমেরিকা! চীনের আদর্শ হইতে পারে না, 
কারণ উক্ত প্রদেশসমূহের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বতন্ন। জাপানের সহিত 
চীনের অনেক সাদৃশ্ত থাকায়, জাপানই চীনের আদর্শ স্থির হইয়াছে। চীন 
গন্তর্ণমেন্ট সহস্র সহস্র বুবককে এক্ষণে জাপানে সর্ববিষয় শিক্ষার্থে পাঠাই” 
তেছেন। জাপানীদের 'বুসিদো”র শতাংশের একাংশও দি চীন যুবকেরা 
গ্রহণ করিতে পারে, তবে চীনের আর কোনও চিন্তা থাকিবে না। 

যে দেশ চীনের আদর্শ হইতে পারে, তাহ! আমাদেরও আদর্শ হইবার 
যোগ; কারণ আমরাও চীনের ন্তায় বহুকাল হইতে নিদ্রিত আছি। 
অধিকন্তু এশিয়ার সমস্ত দেশেরই আচার ব্যবহার মূলে প্রায়ই এক প্রকার। 

স্বার্থত্যাগী উৎসাহী যুবকের অভাবই আমাদের উন্নতিপথের তৃতীনর 
অন্তরায় । জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্ত যে সমস্ত কার্ধ্যাবলী সম্পাদন 
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কর! আবশ্তক, তাহা এই সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা যত শীপ্ব হুইতে পারে 
তত শীঘ্ঘ আর কোনও উপায়ে হইতে পারে না। 

জাপানীদের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে তাহাদের মধ্যে 
কিরূপে একত। এবং জাতীয় জীবন সংগঠিত হইল তাহা না লিখিক্সা থাকিন্ডে 
পারি নাই। কারণ এই তিনটা বিষয় পরস্পর এরূপভাবে সংশ্লিষ্ট 
একটীর আলোচন। করিতে গেলে অপর ছুইটীর কথা উল্লেখ ন। করিলে 
চলে না। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে এই তিনটীই এক। ইহাদের 
একটীর অভাবে অপর কোনটারই অস্তিত্ব থাকে না এবং ইহাদের মধো যে 
কোনটার উৎকর্ষ সাধিত হইলে, সকলগুলিই সম্যক উৎকর্ষ লাভ করে। 
এই সমস্ত কারণে আমি এই ভ্িনটাকে ইচ্ছাক্রমেই প্রান একার্নোপক 
শকের ন্যার ব্যবহার করিতেছি | 

আাঘাদের দেশে এই ভিন্টীর একটাও সম্পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত না হওগায় 
আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে | জাতীর শিক্ষাই বলুন, একাই 
বলুন, আর জ্রাতীয় জীবনই বলুন, ইহাদের মধ্যে একটাকে নদি আমর! 
সংসাধিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট । একত| কিংবা জাতীয় 
ব্ীবন গঠন করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষা চাই; আবার জাতীন্ন শিক্ষা 
গ্রচার করিতে হইলে একত। এবং জাতীর জীবন চাই। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে ইহাদের মধ্যে কোনটাই অগ্রাহ্া নহে। ইহাদের মণ্ে কোন্টা 
আমাদিগকে ভিত্তিম্বরূপ ধনিতে হইনে তাহাই আমাদের দেশের চিন্তাশীল 
স্থদেশহিট্ৈষী নেতৃবর্গেন আলোচ্য বিষয় | 

ক্রাপানীদের মধ্যে লুপ্ত প্রার একতা কিরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহ! 
এখানে আর একটু নিস্তৃতভাবে বলা আবশ্তক । জাতীয় শিক্ষা প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে জাপান সম্রাট জাপাঁনীদের মধ্য হইতে জাতিভেদ উঠাইয়! দির 
মস্ত জান্িকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিলেন। ফলে এই হইল ষে 
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তৎপনবন্তা সময় হইতে জাপানীমাত্রেই সামুরাইগণের সকল অধিকার পূর্ণমাত্রায 
প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের ন্তায় সামাজ্যের এবং জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার অব- 
সর পাইলেন | ইহারা বুদ্ধবিদ্যানিশারদ স্বদেশপ্রেমিক সামুরাইগণের সহিত 
সামাজিকন্চত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ 'ঠাহাদের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইলেন। বর্তমানে সকল জাপানীর হৃদয়েই “বুসিদে” সমভাবে নিহিত 
রহিষ্নাছে এবং এই জন্য ইহারা যুদ্ধে ছুজ্জেৰ এবং রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেমে 
অভুলনীর । যদি জাপানীদের মধ্যে জাতিভেদ অদ্যাপি প্রবল থাকিত তাহ! 
হইলে জাপানের অবস্থা কি হইত তাহ! সহজেই অন্ুমেষ । সামুরাইগণেন 
সংখা! মোট ২*১**৯ ছিল। ইহারা কি রুশিরানদের রিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেজে 
দাড়াইণ্ডে পারিতেন ! 

আমাদের হিন্দুসমা্ত হইতে জাতিভেদ প্রথা উঠাই়| দিলে ভাল হর, 
কি উহ| অক্ষু্ন রাখিলে ভাল হর তাহা! আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণের 
বিবেচা । তবে জাতীয় জীবন গঠন কিংবা স্থাপনের পথে ফ্রাতিভেদ কণ্টক 
স্বনূপ, ইহ! বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন । 

এনক্ডাম্ী জাতি-_জাতীর একতা স্থষ্টি করিতে হইলে সকল্রে 
ভাষা! এক হওয়া আবশ্তক ; নচেৎ পরস্পরের হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝা যার 
না। আমার বোধ হয় সমগ্র ভারতে পুরাকালের স্যার একই ভাষ! প্রচলিত 
করিতে কাহারও কোনও আপত্য থাকিবে না, কারণ ইহাতে ইষ্ট বই কাহারও 
অনিষ্ট ঘটিবে ন | বাঙ্গালীর! যেমন গুক্রাট, হিনুস্থানী, উড়িয়া, তেলাস্কু 
প্রভৃতি ভাষা হইতে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন, মান্রার্জী, হিন্ুস্থানী প্রভৃতি 
জাতিও তদ্ধপ বাঙ্গাল!, উডভিষ্য!, পাঞ্জাবী ইত্যার্দি ভাষা হইতে নূতন নুতন 
জ্ঞান লাভ করিবেন। এইরূপে সমস্ত জাতির আশ! এবং আকাজ্ষ। এক 
হইলে তাহাদের মধ্যে একত| না হইয়াই থাকিবে না। একই দেশে নানা- 
প্রকার প্রাদেশিক ভাষা থাকায় আমরা! সমগ্র ভারতবর্কে আমাদের দেশ 
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বলিয়া! মনে করিতে পারি না । ইংলও, ফাঁন্ল, জান্েনী, চীন, জাপান 
প্রভৃতি বিদেশে যাইতে হইলে যে সমস্ত আয়োজনের আবশ্তক, কলিকাত। 
হইতে কটক, মাদ্রাজ, বোম্বে, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে যাইতেও তাহার অনুষ্ঠান 
করিতে হর; কারণ উল্লিখিত কোনও দেশের ভাষাই আমরা বুঝি না। 
ইহা অপেক্ষা আক্ষেপ এবং লজ্জার বিষর আর কি হইতে পারে? 

পাঠকবর্গ ! একবার স্থিরচিন্তে ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে দিন ভারতের 
একপ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকঙজেই একই ভাষায় কথাবার্তা 
বলিবে এবং একই ভাষার লিখিত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিবে 
সে দিন কি সুখের হইবে ! 

একতা স্যষ্টির পথে আর একটী প্রধান অস্তরায়, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন 
ধন্ম বিশ্বাস । চেষ্ট। এবং যন্ত্র থাকিলে এটাও কিয়ৎপন্পিমাণে বিদূরিত করা 
যাইতে পারে । জাতি এবং ধর্মনির্র্বশেষে যদি জাপানীদের স্ায় ভারত্তের 
সকল গৌরবান্থিত যোগ্য সম্তানগণের প্রতিমৃত্তি স্থানে স্থানে রক্ষিত করিয়া 
উহাদের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন কর! হয়ঃ তাহ! হইলে আমাদের মধ্যে 
একতার সুত্রপাত হইবে সন্দেহ নাই। যেরূপ শিবাজী উৎসব করা হয় 
সেইরূপ হিন্দু, মুসলমান, 'জেন, পাশি সকলে একত্রিত হইরা আকবর 
উতসবও করা উচিত । এইরূপ অনুষ্ঠানে বোধ হয় কোনও ধন্মে বাধ! পড়িবেনা 
অথচ আমাদের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইবে। 

ভ্জ্রত 11 একতা সাধন করিতে হইলে, কিংবা সাধিত হইলে উহ! 
রুক্ষণের জন্য (70116706955 ) ভদ্রতা এবং 'নভ্রতার বিশেষ প্রয়োজন । 
এই গুণটা যে জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকে, সে জাতি 
একতার নুদৃঢনত্রে আবদ্ধ না হইয়াই থাকিতে পারে না। যদি ধনী- 
নিধন, ভদ্র-অভদ্র, এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই পরস্পরের 
গ্রতি ভদ্র এবং নম্র হন, তাঁহ। হইলে তাহাদের মধ্যে ষে সন্তাব ও প্রীতি 
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স্থাপিত হয় তাহাই কালক্রমে একতায় পরিণত হর । একতার ভিস্তি এইরূপ 
হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় । 

কথার মিষ্টতাতেই জাপানীরা সাধারণতঃ ভদ্রতা এবং নম্রতা প্রকাশ 
করিয়৷ থাকেন। জাপানী প্রভূ এবং ভূত্যের পরম্পর আচরণ দেখিলে 
চমতকুত হইতে হয়। ভদ্রতায় এবং নম্রতায় উভয়েই সমান। প্ররন্থুর 
এইরূপ ব্যবহার বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । শুধু ভূতাকে কেন, যে কোনও 
ব্যক্তিকে নিঙ্জবশে আনিতে হইলে তাহা মিষ্টভাষা দ্বার! যত সহজে হয় 'তত 
সহজে আর কোনও উপায়ে হয় না । 

আমর! প্রজাবর্গ এবং ভূত্যগণের প্রতি যেরূপ অসন্ধ্যবহার করি এবং 
তাহার্দের সহিত যেরূপ কদঘর্ষ্য ভাষায় কথা বলি তাহাতে আমাদের! কোনও 
সদনুষ্ঠানে তাহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতির আশ! করিতে পারি না। তাহাদের 
প্রতি এরূপ অসদ্যবহার আমাদের সব্ীর্ণমনেরই পরিচয় দিয়া থাকে । 
জগতের কোনও সভ্যদেশে এরপ দুষ্ট হয় না। 

এই যে দেশব্যাপী শ্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে ইহাতে কি আমরা 
জনসাধারণের নিকট হইতে আশানুরূপ সহান্ৃভৃতি পাইতেছি? কেন 
পাইতেছি ন| তাহা কি পাঠকবর্গ একবার ভাবিয়। দেখিবেন ? 
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জাপানীদের বিবাহপদ্ধতি সাহাদের পুর্ব অসভ্যতার পরিচারক। জগতের 
কোনও সভ্যজাতিন্র বিবাহ ধন্ম ব্যতীত হয় না; কিন্তু জাপানীদের বিবাহের 
সঙ্গে ধন্মের কোনও সংশ্রব নাই, এমন কি তাহাদের নিবাহে গুরু কিংব। 
পুরোহিতের কোনও দরকার হর না। পূর্ব্বে রাজকীয় কোন আইন; 
অন্ুসারেও নবদম্পতীকে আবদ্ধ করা হইত না । 'তবে আঙ্কাল বিবাহ 
রেজেষ্টারী করাইতে হয় । বর এবং কন্ঠান আম্মীরবর্গই ঘটকের সাহায্যে 
বিবাহসম্বন্ধে সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করেন । এই ঘটক মহ।শরকে অনশ্ঠই 
বিবাহিত হইতে হইবে; কারণ তীহার স্্রীকেও বিবাহে যোগ দান করিতে 
হর। তাহাদের কর্তব্যাকর্তন্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা কর| যাইবে । 
জাপানে বিবাহ যেমন সহজে হয়, তেমনি সহজে উহার বন্ধন ছিন্ন হইয়। 
খাকে। স্ত্রীলোকদিগের নিম্নবর্ণিত * দোনের মণ যে কোনটা থাকিলেই 
স্বাহাদদিগকে পরিত্যক্ঞ। ($)191550 ) হইতে হন । (১) শ্বশুর কিংবা 
স্বাগুড়ীর অবাধ্যহ। (২) বন্ধ্যাত্ব (৩) অসচ্চরিত্রতা, (৪) স্বামীর উপপত্রী 
কিংবা অন্তকোনএ পারিবারিক লোকে প্রতি হিংসাপ্রদর্শন (৫) কোনও 
তক্রামক ব্যাধিপ্রস্ত হওয়| ( * ) আত্মীর স্বজনকে সন্থুষ্ট রাখিতে অসমর্থ তা, 
(4) চৌর্ধ্য-প্রবৃত্তি। 





* প্লুরাকালে স্ত্রীলোকের উল্লিখিত যে কে।নও দোষে শভকর। প্রায় ৩* টা বিবাহ- 
লন্বন্ধ বিচ্ছিক্ন হইত; কিন্ত আজকাল শিক্ষিত জাপ-দমাজ হইনে এ সমস্ত নি 
প্রাঙ্ বিলুপ্ত হইয়াছে। 
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বিবাহ আছোল্র--ঘটক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলে পর বরপক্ষ 
হুইতে কন্তাপক্ষকে তত্ব করা হন্ন। এই তত্বের প্রধান অঙ্গ শুষ্ক মহ 
এবং এক প্রকার সামুদ্রিক ভূশ বিশেষ € 9৩০-%9৪0 ॥)। কেহ 
কেহ নগদ মুদ্রাও দিয়! থাকেন। তত্বের সামগ্রী একটী কাঠের 
বাক্সে বন্ধ করিয়া ছুই জন নাহক.স্বন্ধে করিরা লইরাঁ বার । , এই 
তন্ত্রবাহকগণ আমাদের দেশের ভ্তার পুরস্কীর পাইয়। থাকে । বিবাহের 
পূর্বে ও পরে অনেক বার উত্তর পক্ষ হইতে তত্বের আদান প্রদান 
হয় কিন্তু কোনও সমরে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। বস্ততঃ বিবাহ- 
কার্ষেয জাপানীর! নাহাড়ঘর আদৌ করেন না। বিবাহের তত্ব সম্বন্ধে 
আর একট বলিধার আছে। অধিকাংশস্থলেই বিবাহের পূর্বে রোহিত 
মত্ত ( জাপানী ভাষায় কই” বলে ) উপটৌকন দেওয়। হইব থাকে । এই 
মতন্তের দাশ ছাড়াইয়।, উহার উদরস্থ নাড়ী বাহির কর। হর, পরে চাক! 
চাক! কলি! কারটির! পুনরায় জীনিত মংস্যের স্তার জোড়! লাগান ত্র। 
গ্রই সময় পর্যন্ত মংস্যগুলি যদি জীবিত থাকে 'তাহা হইলে ধীবরকে যথেষ্ট 
পুরস্কার দেওয়া হয় । জাপানীরা রোহিত মংস্যকে “সামুরাই' ( যোদ্ধা) 
বলির! থাকেন। কারণ সামুরাইগণের হ্যায় উহ| ছুঃলহ যহুণ! অস্লান বদনে 
সঙ্গ করিয়া থাকে । কুটিবার সময় জাপানের রোহিত মংস্যগুলিকে 
মৃতকল্প ইরা নিস্পন্দাভাবে থাকিতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । কাটিবার 
সমর উহ্াদিগকে যেরপেই আঘাত কর! হউক না কেন উহারা একটুমাত্র 
নড়িবে না কিংঝ। যন্ত্রণার ভাব প্রদর্শন করিবে ন। ; আশ্চর্য্য বটে ! 

পূর্বেই বলিয়াছি জাপানীদের বিবাহে আড়ঘ্বর নাই। আমরা 
*কোবে'র যে বাটীতে বাস করিতাম, তাহাৰর পার্শস্থ বাটার ছুইটী কন্তার বিবাহ 
হইল; কিন্তু এত নিকটে থাকিরাও আমরা উহার কিছুই জানিতে পারিলাম 
না। একটী কন্তাকে বিবাহের দিন সন্ধ্টাকালে বিচিত্ররূপে সজ্জিত হইতে 
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দেখিয়া জীনিলাম যে তিনি বিবাহ করিতে যাইতেছেন। বিবাহের দিন 
জাপ-কন্য। তিন চারবার পোষাক পরিবর্তন করেন। এই “কিমোনো 
( পরিধেয় বস্ত্র ) গুলির কাট ছাট. এবং বণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ 
“কিমোনো+ পরিধান করিয়া থাকেন তাঁহা! অপেক্ষা পৃথক। অধিকাংশই 
লাল ও বেগুণে রড্রে। প্রায়ই গোধুলি লগ্গে কন্য। বরগৃহে বিবাহার্থে 
গমন করেন। এই সময়ে তিনি একখানি শ্বেতবন্্ * পরিধান করিয়! 
পিব্রালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়! থাকেন। কন্ত! যাত্র! করিয়া বাহির 
হইলে, সমস্ত ঘরে, বাড়ীর 'বাহিপ্ের সম্মুখ দরজার অগ্নি প্রজ্বালিত করা 
হুয়। বস্ততঃ মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিলে যে যে নিয়ম পাঁলন করা 
হয় এই সময়ও তাহাই করা হয়; ইহার অর্থ এই ষে কন্তার পিত্রালর- 
বাস শেষ হইল, তিনি তথ|। হইতে চির জীবনের মত চলিলেন । 

জাপানী স্ত্রীলোকের! অলঙ্কার ব্যবহার করেন না, তাহা বো হয় অনে- 
কেই অবগত আছেন । খোপার একখানি চিরুণী এবং ছুই একটি লোহার 
কাটা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে অনেকটা প্রজাপতির 
ন্তায়। কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি এবং উহা রক্ষা! করিবার জন্ত জাপ-রমণীগণ 
বহুকষ্ট শ্বীকার করিয়! থাকেন। চটুলগুলিকে নরম করিয়া আয়ন 
করিবার জন্ত কাচা ডিম ভাঙ্গিয়। উহাতে মাখাইর! থাকেন এবং সপ্তাহে 
এক বারের অধিক মাথ! ধৌত করেন নাঁ। এইরূপে বন যত্তে রক্ষিত 
খোপা যাহাতে সহজে ভাঙ্গিরা না বার তজ্জন্ত তাহার। বালিসে মস্তক 
স্থাপন ন! করিয়া কাঠাসনে ( “মাকুর!” ) ঘাড় রাখির| নিদ্রা যাঁইয়। থাকেন । 


* জাপানে মৃত ব্যক্তির অ।স্বীয়বর্গ শ্বেতবন্থ পরিধান করিয়! সমাধিক্ষেতে মৃতদেহের 
জঅনুগমন করিয়। খাকেন। 
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অতি কষ্টকর হইলেও জ্রাপ-রমণীগণকে বাল্যকাল হইতে উহ! শিক্ষা করিয়া 
অভ্যস্ত হইতে হয়। 

চুল বাঁধিবার জন্থ অনেক স্থলে দোকান খুলিয়া জাপরমণীগণ 
বসিয়া থাকেন এবং ধাহার ইচ্ছ। হয় তিনি পয়সা দির! কেশবিন্তাস 
করাইয়। আসেন । বিবাহের কনের প্রার সকলেই দোঁকান হইতে অতি পরি- 
পাটারূপে চুল বাধাইন্াা থাকেন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা ঘেরূপ খোপা বাধিয়া 
থাকেন, ইহাদের থোপ! তাহার অনুরূপ নহে। কোনও রমণীর বিবাহ 
হইয়াছে কি না, অধিকাংশ স্থলে তাহার কেশ-বন্ধন দেখিলেই বুঝা যাঁয়। 
তবে আধুনিক রমণীগণের কেত কেহ ইউরোপীয় ধরণের কেশ-বিস্তাস 
আরম্ত করিয়াছেন । 

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইবার পর প্রারই ছুই এক মাস পরে বিবাহ হইয়া 
থাকে । ইতিমধ্যে বর এবং কনের পরম্পরু সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের ব্যবস্থ 
করা হয়। তীহাদের উভয়ের ঘর ন! মিলিলে বিবাহ হয় না । পুরাকালে 
অভিভাবকের মতীনুসারেই বিবাহ হইত। আজকাল বুবকযুবতীর 
ইচ্ছানুসারেই অধিকাংশ স্থলে বিবাহ হুইয়া থাকে । পুর্বে যুবকের বরস ৩* 
বৎসরের কম হইলে তীহাকে অভিভাবকের মতানুসারেই বিবাহ করিতে 
হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে যুবকের বয়স ২৫ বৎসর এবং হুবতীর বয়স ১৬ 
বৎসর হইলেই তাহার। অতিভাবকের মতের অপেক্ষা না করিয়া বিবাহ 
করিতে পারেন । পাত্রের ২৫ বৎসর এবং পাত্রীর ২* বৎসর বসে সাধারণতঃ 
জাপানীর্দের বিবাহ হইয়া! থাকে । 

হিন্দুদিগের স্তায় জাপানীরাও বিবাহের জন্ত শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়! 
খাকেন এবং এ দিনের কয়েক দিবস পূর্বে কন্তার প্রয়োজনীয় সমুদয় বস্ত 
তাহার ভাবিশ্বামীর গ্রহে প্রেরিত হয়। ৰিবাহ সাধারণতঃ বরগৃহেই 
সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে তথায় জায়গার অকুলান হইলে কোনও হোটেলে 
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ষাইয়। বিবাহ কার্য সমাধা করা হর । নিদিষ্ট সময়ে কনে সুসজ্জিত হইব 
বরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। ক”নেন্র মাত।পিতা, ভ্রাতীভগ্মী এবং অন্তান্ত 
আত্মীয় ও বদ্ধুগণ তাহার সহিত যাইর! থাকেন । বিবাহের পূর্বদিন রাত্রিতে 
কন্তার পিত্রালয়ে একটী ভোজ হর । ইহাই বিদার ভোজ । 

বিবাহের প্রধান অঙ্গ স্ুুরাপান । এই সরা জাপানে প্রস্তুত হন । 
ইহাকে “সাকে? বলে । জাপানীষাত্রেই “সাকে” পান করিয়। থাকেন। ফে; 
ঘর বিবাতের জন্ত নিরূপিত হর, তাহা পুষ্পদ্বারা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা 
হয় এবং উহাতে একটী “বেদী" নিদিষ্ট থাকে । উক্ত ঘরের দেওয়ালে 
“হোরাই” নামক একটা কাল্পনিক দ্বীপের চিত্র বিলদ্বিত থাকে । এই দ্বীপে 
অননলগণ বাস করেন বলির! জ্ঞাপানীদের বিশ্বাস । ইহাতে বক, কচ্ছপ, 
শ্রবং তিন জোড়। বাশ, পাইন, এন" কুল গাহেব্ চিত্র থাকে। বক ১*** 
এক হাজরে বসত এবং কচ্ছপ ২**০ "হাজার বসল বাচে বলিয়া 
জাপানীদের ধারণ! | 

একখান শ্বেতবর্ণ কাঠপাত্রেইন উপর কাগজনিম্মিত একটি বৃদ্ধ ও একটা 
রুদ্ধার মৃক্তি সংরক্ষিত হয । এই বৃদ্ধ ৪ বৃদ্ধাকে অতিশয় দীর্ঘজীবী এবং পর্ম- 
স্থথী বলিয়! কল্পনা করিয়। লওরা হব । ইহাদিগকে জাপানীতে “রিরো তোম্বা” 
বলে। পরিয়ো” শবের অর্থ বুগল এবং “তোমা? অতিবৃদ্ধ মনুষ্য । 
বৃদ্ধকে একটা প্রাচীন পাইন বৃক্ষের তলার দাড় করাইয়া! তাহার পার্থ বৃদ্ধাকে 
উপবেখন করান হয়। উত্ত শাখার একজোড়। বক তাহাদের ছানাগুলির 
সহিত বসির! থাকে ৷ ইহার অনভিদারেই একটী পর্বত এবং তাহার পাদ- 
দেশে সমুদ্র, এই সমুদ্রতীরে লোমমর বৃহল্লাঙ্গ,লবিশিষ্ট একটী কচ্ছপ শরন 
করিয়া থাকে । জাপানীর৷ শ্রাককৃতিক শোভাকে কিরূপ আদর করে, এবং 
উহ অনুকরণ করিতে কদুর তংপর তাহা এই দৃশ্টা হইতে বেশ অনুমান 
করা যাইতে পারে । 
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বেদীকে জাপানী ভাষায় “তোকোনাম1” বলে,এই তোকানামার সন্দুখে বর 
ও ক*নে মুখোমুখী হইয়া উপবেশন করেন । এই সময় একখানি বন্তুদ্বারা ক*নের 
মস্তক আংশিকভাবে আচ্ছাদিত কর! হয় ॥ অনন্তর ঘটক এবং তাহার স্ত্রী 
যথাক্রমে বর ও ক+নের হাত পরিয় তোকোনানার একটু দুরেই উপবেশন 
করেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দুইটী ছোট বালিক! সেই ঘরে প্রবেশ করে। 
উহাদের একজনকে “ওচে।” ও অপরকে “মেচো” বল বার [ “চো” শব্ধের অর্থ 
প্রজাপতি । “ও এবং “যে” যথাক্রমে পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ বোধক1। উহাদের 
ভয়ের হস্তে একটী করিয়া “চোসী” অর্থাৎ স্থরাপাত্র থাকে ।, একটী 
'চোপী'র গায়ে কাগজ-নিম্মিত পুরুৰব প্রজাপতি এবং অপরটার 
গায়ে স্ত্রীপ্রজাপতি সংলগ্ন থাকে । এই প্রজাপতির ঠিক উপরেই নল। 
এই নলঘ্বার ফৌঁট| ফট! করির! “সাকে' ঢালিতে হর । প্রথমতঃ পুরুষ 
প্রজাপতি অর্থাৎ 'ওচো+”.কয়েক ফৌট। সাকে | মদবিশেষ ] ঢালিলে পর 
'মেচো*ও তাহাই করিতে থাকে । প্রজাপতি দ্বারা এরূপ করাইবানন তাৎপর্য 
এই যে, নবদম্পতী যেন প্রজাপতির ন্তায় সুখস্বচ্ছনদ দিনাতিপাত করিতে 
পারে। 

অতঃপর তোকোনামার উপর একখানি শ্বেতবর্ণ কা্ঠপাত্র রাখিরা তাহার 
উপর পূর্বোক্ত স্থরা-পাত্র ছুটী এবং আঠারটা মাটীর পেয়ালা তিন তিনটা 
করিয়। একত্রে সাজান হয় ; বর এবং কনে পেরাল| ধারণ করিলে, উহাতে 
প্রজাপতিত্বয় তিন ফোট। করিয়া “সাকে* অতি সন্তর্পণে ফেলিতে থাকে । 
এইরূপে তীহারা প্রত্যেকে তিনবার করিয়। পেরালা ধারণ করেন এবং 
প্রজাপতিত্বয় তিন ফৌট। "করিয়া! সাঁকে প্রত্যেকবার তীহার্দের পেয়ালাতে 
ফেলিয়। থাকে । এই প্রকারে “সাকে” ঢালাকে '“সান্‌ সান্‌ কুদো” অর্থাৎ 
তিন ত্রিক্কে নয় বলে (সান্‌ অর্থ তিন, কুদে| অর্থ নয় বার)। “সাকে” 
ঢালা হুইয়া গেলে বিবাঁহ শেষ হইয়! যায় । বল! আবশ্তক যে “সাকে। 
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ঢালিবার জন্য যে বালিকাদয় নিষুক্ত হয় তাহার! বিবাহের অনেক দিন পুর্ব 
হইতে উহ! অভ্যাস করিয়া থাকে । 

অনন্তর পার্বতী একটা ঘর হইতে পূর্বোক্ত কাল্পনিক বৃদ্ধ ও বৃষ্ধীর 
সম্বন্ধে একটী গান গাওয়া হয়। গায়ককে বর কিংবা ক'নে দেখিতে 
পান না। 

বিবাহ আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হ্ইরা যায় । এই সময়ের মধ্যে কেহ 
বিবাহের ঘরে যাইতে পারে না। বিবাহের পর বর এবং কনের আত্মীয় 
গণ একত্র হইয়া “সাকে” পান করিতে থাকেন । বহক্ষণ বাপিয়৷ তীহার! 
পরুস্পরের মধ্যে সাকে' পেরাল! আদান প্রদান করেন। 

বিবাহের কিয়দিনন পরে বর কনে একত্র * কনে"র পিত্রালয়ে গমন 

করেন এবং তথায় আর একটী ভোজের অনুষ্ঠান হর । ব্বাহের দিন কনে 
তাহার স্বামীর বাটাস্থ সকলকে প্রণামী দ্বিরা থাকেন। বিবাহের পর বর 
যখন শ্বশুর বাঁটাতে গমন করেন 'তখন তিনিও সেখানকার সকলকে কিছু না 
কিছু উপঢৌকন দিয়। থাকেন। 

বিবাহ্রে পর্ন ক'নের আর পিত্রালরে যাইন।র নিরম নাই । বিবাহের 
পর তিনি জন্সের মত পিত্রীলয় হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। কচি কখনও 
বিশেষ দরকার হইলে কনে অন্তান্ত প্রতিবেশীর শ্তার কিছু সময়ের জন্ত 
পিত্রালয়ে যাইয়। থাকেন । আমাদের দেশের স্তায় এক যাত্রায় ছুই তিন মাস 
পিত্রালয়ে বাস ইহার ভাগ্যে আর *কখনও ঘটিরা উঠে না। স্বামীর মাতা 
পিতাকেই স্ত্রী মাতা পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন । এবং উহার্দিগকে সেই- 
রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়! থাকেন। 
__* আজকাল শিক্ষিত যুবকের) বিবাহের পর প্রান্ন মাসাবধি নৰ পরিধীতা বধূর 
সহিত কোনও প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়। বাঁস করেন। ইহার ব্যর়তার ক'নের পিতা বহন 
করিয়। থাকেন। ঢে'কি হ্বর্গে গেলেও নিস্তার নাই! ] 
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বিবাহের পর বরের জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটে । বর যদি পিতার 
জ্যেষ্ঠ পুত্র না হন, তাহা! ।হইলে তাহাকে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়! পৃথক 
ৰাঁটী নিশ্মীণ করিতে হয় । কারণ পিতার বিষয় সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠ ব্যতীত 
(12৬ 01 01100060101 ) অন্ত কোনও পুত্রের অধিকার নাই। 
মাত। পিতার বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহাদের সেবা শুশ্রষাঁর জন্য দায়ী। 
অন্থান্ত পুত্রের! উপায়ক্ষম হইলে বিবাহ করিক্! পৃথক বাটী. করিয়া বাস 
করেন । তাহার! পিতামাতার খোঁজ খবর না লইলেও পারেন৷ তবে যদি 
তাহারা অনুগ্রহ রিয়া মাতাপিতার সেবা করেন, সে স্বতন্ত্র কথ! । 
মাতৃপিতৃভক্তিতে জাপানীর1 আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও প্রতৃভক্তি 
এবং স্বদেশ প্রেমে তীহার! অদ্বিতীর। যাহারা মাতাপিতাকে যথোচিত ভক্তি 
করিতে জানেন ন।, তাহারা যে কিরূপে শ্বদেশপ্রেমিক হন, তাহা আমাদের 
কল্পনারও অতীত । তবে ইহাও সত্য যে আধুনিক শিক্ষিত জাপানীদের 
মধ্যে মাতৃপিত ভক্তের অভাব নাই। 

বহু বিবাহের প্রথা জাপানে পূর্বেও ছিল না এখনও নাই। তবে ইচ্ছ! 
করিলে সকল জাঁপানীই উপপত্রী রাখিতে পারেন । জ্ঞাপানে উপ- 
পত্রীকে পত্রীর সমস্ত অধিকারই সমানভাবে দেওয়া হয়। এই জন্য অনেকে, 
কন্তাকে উপসুক্ত পাত্রে উপপত্ীরূপে দান করিতে পারিলেও সন্তষ্ট হন। 

জাপানে বিধবা পিবাহ প্রচলিত আছে । সেখানে অধিকাংশ বিধবা 
বরমণীই পুনর্বিবাহ করিয়! থাকেন । যাহাদের স্ত্রী বিয়োগ ঘটিয়াছে তীহারাই 
সাধারণতঃ এই বিধবাগণকে বিবাহ করিয়া থাকেন। এই নিষুমটী বেশ 
প্রশংসনীয় । বিধবার বিবাহ সমদ্বশাপন্ন পুরুষের সহিত সংঘটিত হওয়ার 
চরিত্র জিনিষটা :ছুইজনের মধ্যেই সমভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাতে 
স্বার্থপর পুরুষ জাতিকে চরিত্রের মূল্য বুঝিবার অবসর দেওয়া হয়। সকল 
সমাজই স্ত্রী জাতির চরিত্র লইয়! ব্যস্ত; কিন্তু পুরষচরিত্র সম্বন্ধে সকলেই 
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চপ; যেন পুরুষগণ দেবত!* তাহাদের চরিত্রে দোষ স্পর্শিতে পারে না। 
অগতের অন্ান্ত জাতির কথ! দূরে থাকুক, যে হিন্দু-সমাজে সতীত্বের এত 
গৌরব, সেখানে পুরুষ-চরিত্র কিরূপ হওয়! আবশ্তক ? পুরুদুই স্ত্রীজাতির 
'আদর্শ, কিন্ত হিন্দু সমাঁজের মুমুু'দিশপন্ন পুরুগণও স্ত্রীবিরোগান্তে অবিলঙ্ষে 
বিবাহ করিয়া অবল। জাতিকে কি শিক্ষ। দির থাকেন ? 

পূর্কেই বলিয়াছি যে * জাপানীদের 'বধবা-বিবাহেন পদ্ধতি অতি 
প্রশংসনীয় । হিন্দু সাজেও এরূপ প্রথ৷ প্রচলিত করা যার না৷ কি? 
একজন অনীতিবর্ষ বয়স্ক বুদ্ধের হস্তে তদীর পোত্রীস্থানীরা এক বেচারি 
বালিকাকে অর্পন ন। করির! তাহার উপযুক্ত ৬* বংসর বয়স্ক! একটা পাত্রীকে 
'দিলে ভাল হয় ন। কি? এরপ প্রথ| প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হইবে এবং স্ত্রীজাতির আনীর্দাদে জাতীর গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । হিন্দু রমণীগণের :অভিশাপেই ভারতের এ দশী হইছে । যে 
দেশে স্ত্রীলোকের যথোচিত সম্মান না কর| হন, সে দেশ কখনই উত্নন্টি 
করিতে পারে না। উন্নত সমস্ত জাতির ইতিহাসই ভাভার প্রমাণ 
পুরাকালে আর্ধ্যগণ স্ত্রী জাতির প্রতি যথাযোগা সম্মান প্রদর্শন করিতেন 
বলিয়াই তীহার৷ জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। 
জাপানে বিধবা বিবাহের কথ! বলিতে বলিতে অনেক দূর আপিরা পড়িয়াছি। 
আঁশ করি পাঠকবর্গ তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন । 


ঙে 


* শতকর! ৩৪ জন লোক দ্বিতীয় পক্ষে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিষ্া খাকেন। এটা 
সাধারণ নিয়মের বহিভূতি । আর্থবলই এগুলির মূল । 
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_ুব্রব্রীহ্দনন-__এস্থলে জাপানের কবদীবন্ধন সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথ| বল! বোধ হুর নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ পুবাকালে 
জাপানীদের বয়স, ব্যনসায় এবং কোনও ন্ত্রালোক বিবাহিতা কি ন। 
তাহা তাহার কবরীবন্ধন হইতেই জান যাইভ । 

জাপানীরা যত বিচিত্ররূপে খোঁপ। বাধিতে পারে, জগতে আর কোনও 
জাতি সেরূপ পারে কিন! সন্দেহ। পুর্বে জাতি এবং ব্যবসার হিসাবে পুকষেরাও 
নানাপ্রকার খোঁপ! বাপিত, কিন্ত পাশ্চাত্য জগতের সংসর্গে আসির। এক্ষণে 
পুকষেরা প্রার সকলেই (কুস্তি ওয়ালার! ব্যতীত ) সাধারণভাবে চুল' কাটিয়! 
ফেলে । কোনও বালক কিংব| বালিকার বমুস তাহার কেশ কর্তনের ভাব 
হইতে বুঝিতে পার! বাঁয়। প্রার চূরান্ন প্রকার কবরী বন্ধনের মধ্যে প্রজাপতির 
হ্তার খোপ| সাধারণতঃ প্রচলিত। স্কুল ও কলেজের মেয়ের! ইউরে।পীয় 
রষণীগণের স্তাঁয় কবরী বন্ধন কর্িলেও আজও মাথায় টুপি দেন নাই। 

বর্তমান “মেজি” অবের পুর্বে (309:6 0) [12 01 [২০0010191100) 
পর্যাস্ত জাপানীর। মন্তকের চুল স্ত্রীলোকদিগেন স্তার লম্বা রাখিতেন। এ চুলগুলি 
খোপা বাধিয়া ঠিক মস্তকের মধ্যভাগে রক্ষিত হইত। কেহ কেহ উহা 
পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ সরাইর। বন্ধন করিতেন। শ্রেণী এনুং বর্ণ অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন গ্রকারে চুল বাধা হইভ। মস্তকের কেশবন্ধন দেখিলেই পুর্বে 
জাপানীদের মধ্যে কিরূপ নর্ণভেদ ছিল তাহার আভাস পাওয়া যাইত । আজ 
পর্যান্তও স্থানে স্থানে বিচিত্র কেশ নন্ধন দৃষ্ট হইয়! থাকে । কুস্তিওয়ালারা * 





* জাপানী কুস্তিওয়ালাদের আকার সাধারণ জাপানীদের অপেক্ষা অনেক বড়। 
উহাদের শরীরে অসামান্য শক্তি। ইহাদের অবয়ব সৃষ্টি করিতে হিধাত] পুরুষকে তুলাদণ্ড 
ধরিয়া অস্থি এবং মাংসের সামঞ্জন্য করিতে হইয়ছে। ইহাদের শরীরের কে।নও অংশ 
পূর্ণ নাই । দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান। 

৩ 
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( /:০90০5 ) এখনও পর্যন্ত পুরাকালের স্তায় চুল বন্ধন করিয়া থাকে । 
পুর্ব পুরুষগণের স্মৃতি জ্বলন্ত রাধিবার জন্ত কেশ পাশ ইহাদের মস্তকে স্তক্ত 
স্বরূপ বিরাজমান । 

আর একশ্রেণীর জাপানী সম্মুখ হইতে মাথার চুল মুড়িরা ফেলির। 
পশ্চাতে থোপ। বাধিত। এ বিষরে সম্পূর্ণবপ আলোচনা কত্িতে হইলে 
অনেক সময়ের প্রয়োজন । এরপ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহা বর্ণনা করি৷ শেম কর! 
অসম্তব। 

বর্তমান জাপানীদের কেশ কর্তন সম্বন্ধেও কিঞিং বলা আবশ্যক | ইহারা 
এক্ষণে সর্ধ্ব বিষয়েই ইউরোপীরানদের অন্গকরণ করিতেছেন । কি পোষাক 
পরিচ্ছদে, কি কেশ বিস্তাসে, কোনও বিষিষেই ইহার। ইউনোপীরান- 
দের অপেক্ষা হাঁন নহেন। আধুনিক জাপানীরা সাবানদ্বার। মস্তক 
ধৌত করিরা থাকেন, এবং তৈল মর্দন আদৌ করেন না বলিলেও, 
অত্ুন্তি হয় না । ইহারা চুল প্রারই ছোট কর্ির কাটির! থাকেন। 
জাপানী প্রামানিকেরা৷ ক্ষৌর কার্ষ্যে বেশ দক্ষ। ইহাদের অনেকেই 
ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে ক্ষৌন্ কার্ধ্য শিক্ষ। কত্পির। আসিঙ্গাছে এবং 
পাশ্চাত্য দেশের স্ার জাপানী প্রামাণিকগণও কাহারও বাটাতে গমন করে 
না । তাহারা তাহাদের স্ব স্ব দোকান অতি পরিপাটারূপে সাজাইরা রাখে এবং 
ধাহার ইচ্ছা! তথার যাইয়। চুল কাটাইর়া আসেন । চুল কাটা হইলে সাবান 
দ্বারা মস্তক ধৌত করাইয়। এসেন্স এবং পাউডার মাখাইরা দেওয়া! হয়। 
ইহাদের ঘ্বারা ক্ষোরি হইতে বেশ আরাম আছে । অনেকেই ইহার 
চেয়ারের উপর ছোট খাটে! একটা! ঘুম দিয়া থাকেন। পয়সাও বড় বেশী 
লাগে না (৫ হইতে ২* সেনের মধ্যে )। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় প্রামা- 
নিকই জাপানে দুষ্ট হই! থাকে । মেরে প্রামাণিকগণ সাধারণতঃ স্ত্রীলোক- 
দিগের কেশ বিস্তাস করিরা থাকে । ইহারা গৃহস্থের বাটীতে যাইয়াও চুল 
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বন্ধন করিয়া দের। কোন কোন স্থানে ইহার! পুরুষ গ্রামাণিকগণের ব্যবসারও 
খুলিয়। বসিয়াছে। 

জাপানী স্ত্রীলোকদ্িগের কেশবিস্তাস সম্বন্ধে আরও কিঝিত বলিবার 
মাছে । কেশ বন্ধনে জাপানী রমণীগণ অত্ুলনীন্ত । ইহারা যত প্রকার ভিন্ন 
ভিন্ন রকমে কেশ বিস্তাস করিয়৷ থাকেন, জগতের অন্ত কোনও জাতীর 
স্নীলোকের! সেরূপ করেন বলিয়া বোধ হর না।* জীবনের প্রথমারস্থ। 
হইতে শেষ পর্যযস্ত প্রত্যেক জাপানী-্মণী মে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
প্রণালীতে কেশ বন্ধন করিয়! থাকেন তাহার ইয়ত্ত। কে করিবে ? কেশই রমণীর 





* এক এক প্রকারের কেশ বন্ধন অর্থাৎ খেঁপ এক এক নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । সচরাচর যেকয় প্রকার খোপা দেখিতে পাওয়! যায় তাহার না নিঙ্ধে 
[দলাম। ভূমিষ্ঠ হইবার পর পাঠশালায় যাইবার বয়ন পর্ধ্যন্ত ষে প্রণালীতে চুল কাট! 
এবং বাঁধা হইয়া! থকে তাহ। পাঠকবর্গ দেখিকাছেন । এই সময় হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত 
গাধারণতঃ কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেশবিষ্যাস হইয়। খাকে তাহ একবার দেখুন 
৭ বংদর হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত বালিকাগণ যেরূপতাবে কেশবন্ধন করে তাহার 
নাম “ও সাগে এবং “ও তারাই” ॥ পাঠশালায় যুবতীগণ যে ভাবে কেশ বিষ্ভান করেন 
তাহার নম “নি হিয়াকু সান্‌ (২০৩) কোটি” এবং (এস্‌ ইংরাজি বর্ণ) 'এস মাকি') 
স/ধারণ যুবভীগণ বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ চুল বাঁধিয়া থাকে তাহার নাম (১) “চে! চো” 
প্রজাপতির স্ায় (২) “তেন জিনওয়াগে” এবং (৩ )“তাকাদি মাদা”। যুবতী বিবাহ 
করিতে বর গৃহে গমনক|লে যেরূপভাবে কেশ বিস্যাস করেন তাহ*র নাম “সিমাদা” 
আর তথায় উপস্থিত হইয়। যে ভাবে চুল বাঁধেন তাহার নাম “নার মাগে' বৃদ্ধাগণ যে 
ভাবে চুল বাধেন তাহ্‌।র নাম “ইয়োকোবে।রী”। 

যুবভীগণের কেশ বন্ধন দেখিলেই তাহার বিবাহিতা কি অবিবাহিত! তাহা বুঝা 
বায়। তবে আল্কাল প্নেকেই বিবাহের পরও বিদ্যালয়ের বালিকাগণের স্ায় “নি 
[ইয়াকৃসান্‌ কোচি' চুল বাধিয়। খাকেন। এই প্রকার কেশ বন্ধন ইউরোপিয়ান স্ত্রীলোক 

দিগের স্তায়। জাপানী স্রীলোকগণ শীত্রই টুপি ব্যবহার করি বন বলিম্না বোধ হয়। 
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প্রককতিদত্ত ভূষণ , কিন্তু জাপানী-ললনাগণের স্তার অন্য কেহই ইহার সমুচিত 
যত্ব করিতে জানেন নাঁ।॥কেশের ভ্রমর-কৃষ্ণবর্ণ রক্ষিত এবং সম্বদ্ধিত করিতে 
হাহারা বহু কষ্ট ম্ান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন। ডিস্ব হইতে আরম্ত 
করিয়া কত প্রকার তৈল ইহারা মস্তকে মাখিয়! থাকেন তাহা ঠিক বল যার 
না। স্নান করিবার সময় পাছে ভিম্ব কিংবা তৈল ধৌন্ত হইয়া যায়,এই আশঙ্কীর 
হাহা! মাসের মধ্যে ছুই তিনবার মাত্র মস্তক ধৌত করিরা থাকেন, অথ 
'ফুরো” অর্থাৎ শ্সানাগারে ইহার। প্রায় প্রত্যহই যাইয়। থাকেন। 

জাপানী ললনাগণ আমাদের দেশের রমলীগণের স্তার় প্রত্যহ টুল বাধেন 
না; হাহারা একবার যে চুল বাধেনংত্রাহা এক সপ্তাহ কাল ঠিক সেইকপ 
থাকে । ভাহার কারণ এই যে, (১) স্থান করিশার সমঘ ইহারা ক্ষচিৎ মস্তক 
ধোন করেন (২) আমাদের দেশের পুরম্ীগণের স্ভার অবগ্তঠঠন 
জাপানে প্রচলিত নাই; (৩) শরন করিবার সমর ইহাবু। বালিশ ব্যবহার 
করেন না। বালিশের পরিবর্তে ইহারা একপ্রকার কাগ্ের “মাকুর।' 
( কষ্টের বালিশ বিশেষ ) ঘাড়ের নিলে রাখিরা শরন করেন । পৃর্বেই বলিরাছি 
যে এই “মাকুর1” ব্যবহার শিক্ষা করিতে বালিকাগণের প্রথমতঃ মনেক কষ্ট 
পাইতে হয়। অনভ্যন্তভাহেতু প্রথমাবস্থায় ঘাড়ের যন্থণায় অনেক দিন নিদ্র| 
যাইতে পানে না । বালিকার বরস ১২1১৩ বৎসর হইলেই তাহাকে এই দুর্ব্বসহ 
যন্থণ! দেওয়া হইয়া থাকে । স্বভাবতঃ আনন্দযী, কোমলাঙ্গী, প্রক্তিদেণীর 
ক্রোড়ে আশ্রিত এবং পালিত] জাঁপলালেকার এই অনশ্তস্তানী কষ্টে সদর 
পঠকলর্গের জদরে করুণার উদ্রেক হওয়া সন্তবপর | কিন্ধু নিজের ঘরের কথ! 
মনে পড়িলে দেখিতে পাউবেন যে,আমরা জাঁপানীদের অপেক্ষাও অধিক নির্দব 
এবং পাপী। অলঙ্কার পরাইবার জন্ঠ আমরা ছোট ছোট বালিকাগণের নাসিক! 
এবং কর্ণ ছিদ্র করিয়৷ কি বুদ্ধিমন্তার পরিচয়ই দির! থাকি ! গহনাদারা 
স্রীলোকদ্িগকে কৃত্রিমভাবে সাজাইতে গিয়া তাহাদের প্রক্কৃতি-দন্ত সৌন্দধ্য- 
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টুকুও নষ্ট কর! হর; অধিকম্ত অজ মুদ্র! নিরর্থক প্রতি গৃহে বন্ধ হইক্লা থাকে। 
এই অনাবশ্তুক বস্তর জন্ত অসংখ্য পরিবার খণগ্রস্ত হইয়! পড়ে । অলঙ্কার দ্বার 
রমণীগণকে সাজাইবার অভিপ্রায়ে জশ্বর তীহাদের স্থষ্টি করেন নাই, 
যদি তাহার এই অভি প্রার থাকিত তাহ। হইলে তিনি হিন্দুমণীগণের নাসিকা 
এবং কর্ণ তদনুসারে গঠন করিতেন ! 





খতু চতুষটয় । 


জাপানে চারিটি খতু আছে। সুক্মভাবে ধরিতে গেলে সেখানেও 
আমাদের দেশের নায় ছয়টি খতু স্পষ্ট বুঝা যাঁর। বর্ষা এবং হেমস্ত খতুর উল্লেখ 
জাপানীদের কোন পুস্তকে না থাকিলেও এবং এই ছুইটি খতুকে জাপানীরা 
গ্রাস এবং শরৎ খতু হইতে স্বতন্ত্র মনে ন| করিলেও, সেখানে এই ছুইটির 
অস্তিত্ব বেশ অনুভূত হয়। তবে এই দ্রইটিই অল্নদিন স্থারী। ্রীন্মকালের 
শেষভাগে সেখানে ২1৩ সপ্তাহ কাল প্রার সর্বত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে । এই 
সমরটিকে বর্ষাকাল বলা যাইতে পারে $ কিন্তু জাপানীর! উহাকে গ্রীষ্মকালে 
মধ্যেই গণন| করিয়া! থাকেন। ইহার কারণ এই যে, প্রথমতঃ,উহা অল্পকাল- 
স্থারী, দ্বিতীয়তঃ বুষ্টি সেখানে প্রায় সমস্ত খতুতেই অল্লাধিক পরিমাণে হইয়। 
থাকে । ঘোটের উপর জাপানে শতকরা ২৫ দ্দিনের অধিক বৃষ্টি হয়। 
বর্ধাকালের স্তায় হেমন্ত কালও অন্লস্থারী হওয়ায় উহা! শরৎ খতুর মধ্যেই পরি- 
গণিত হইয়| থাকে । 

জাপানের খতু চাব্রিটার প্রধান বিশেষত্ব নিয়ে বর্ণিত হইল । “নাহস্গ' 
অর্থাৎ গ্রীক্মকালে প্রায় বঙ্গদেশের স্তারই গরম পড়িরা থাকে । এই সময়ে 
জাপানে বাতাস অতি মুছু গতিতে প্রবাহিত হওয়ার ইহ! মানুষের গান্নে প্রায়ই 
লাগে না এবং এই কারণেই দিবারাত্রি সমান গরম অনুভূত হর । ব্রা্রিতে 
গাত্রোপরি একখানি পাতল! চাদর পধ্যস্ত সহ হয় না। গ্রীষ্মকালে মশার 
দৌরাক্ম্য বড় ভয়ানক । জাপানের মশ! অপেক্ষাকৃত বড় এবং সংখ্যায় 
অত্যন্ত অধিক । বাঁড়ী একতালা হউক আর দৌতাল৷ হউক, পরিষ্কত হউক 
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'আর অপরিষ্কৃত হউক, মশ! সর্বত্র বিদ্ামান আছে । মশার দৌবাস্ম্য হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্ত জাপানীরাও মশাঁরির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এই মশীরিগুলি 
প্রায়ই বৃহদাকার। সমস্ত ঘর জুড়িযা মশারি থাটান হইয়া থাকে। 
মশারিগুলি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রা সমান। মশা! ঘর হইতে ঝহির করিবার জন্য 
জাপানীর এক প্রকার কাষ্ঠ জ্বালাইর। তাহার ধুম ঘরের মধ্যে দিয়া থাকেন । 
এই কাণ্ঠের নাম “জোটিউ কিকু নে| কি” অর্থাৎ স্ত্রীজাতীর* কিকু ফুলের গাছ । 
এতণ্বাতীত গ্রীম্মকালের রাত্রিতে আর একটা উপদ্রব ভোগ করিতে হয়। সেটা 
এই £__“নমি' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোক। আছে। ইহ! দিবাভাগে 
“তাতামীর” মধ্যে লুকায়িত হইর| থাকে, এবং রাত্রিকালে বাহির হইয়া নিদ্রার 
বড়ই ব্যাঘাত জন্মার। শুঞ্ষ তৃণ কিংবা খড় বেশ পুরু করিয়! বাঁধির তাহার 
উপর মাছুর বিস্তৃতি কবিরা চতুদ্দিক কাপড় দ্বারা মণ্ডিত করা হ্য়। 
ইভাকেই “তাতামী” বলে। এই তাতামী মাদুরের কাজ করে এবং উহা দ্বারা 
জাপানীদের ঘরের (13525ঘ76 ) মাপ করা হর। এই পোকার দৌরাস্মা 
অসহনীয় । উহার উপর চপেটাঘাত করিলেও উহার কোন অনিষ্ট হয় না । 
অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, একটী “নমি'কে ধরিয়। অনেক্ষণ 
অঙ্গুলি দ্বারা টিপিবার পরও উহা! অনায়াসে উড়িরা যার । জাপানের পুরাতন 
বাটামাত্রেই “মি অসংখ্য পরিমাণে বাস করে। নূতন “তাতামি”তে উহার 
সংখ্য| কিছু কম। উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য জাপানীর। এক প্রকার গুড়! 
ব্যবহার করেন। এই গুড়াকে “নমিতরি নো কে” (অর্থাৎ নমি মারিবার 
গুড়া )বলে। বিছানার চারিদিকে ছড়াইর। দিলে “নমি'গণ ইহার গন্ধে 


* ( “জোটিউ'-_স্ত্রীজাতি, “কিকু'__এক প্রকার ফুল,ইংরাজীতে ইহাকে 
0581) 1]18730॥ বলে। জাপানীর। এই ফুলকে অত্যন্ত ভালবাসেন । 
এই ফুলের উৎসব প্রতিবধে হইয়া থাকে । “কি” বৃক্ষ)। 


৪০ নব্য জাপান। 


সুগ্ধ হইর|! যেমন ভক্ষণ করে অমনি মৃত্রামুখে পতিত হয়। বৌদ্ধ-ধর্শেল 
প্রভাব সময়ে যেখানে “অহিংসা পরমোধর্শ” ছিল, এক্ষণে সেইখানে সহ 
সহশ্র জীব প্রতাহ বিনা কারণে হত হইতেছে ; কালের কি বিচিত্র পরিবর্তন ! 
“আকি” অর্থাৎ শরতকাঁলকে জ্ঞাপানীরা! বসন্তকালের স্তার ভালবাসেন । 
কারণ তথন জাপানে নানাপ্রকার ফল পাওয়া যায়। এই সমস্ত ফলের 
বৃক্ষ কিংবা! বীজ অপ্রিকাংশ স্থলেই বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে । আমাদের 
দেশীয় ফলের মধ্যে জাপানে তবমুক্জ, ্তাস্‌, কাকুড়, বাতাবী.ও কমলা ইত্যাদি 
দুষ্ট হু । বিজ্ঞানের সাহায্যে শেযোন্ত ফলটীর এবং অস্থান্ত অনেক ফলের 
বীচি একেবারেই জন্মিতে পানে না । কৃমিতব্ক্ম জাপানীদের যে ফলগুলি 
বেশ পরিপুষ্ট হয় । গ্রীক্মপ্রধান দেশের কোনও বৃক্ষ জাপানে জন্মে না। এই 
জনই জাপানীদের বহু মত্তর ও চে! সত্বেও ভারতবর্ষের আম ও কাঠালের 
গাছ সেখানে নাই | এই সমবে নানা জাতীর পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হর এবং অনেক নুক্ষের পত্র লোহিত বর্ণ ধারণ করাদ এক 
অপূর্ব দৃশ্যের অভিনন্ধ হন । পর্বতৌপরি কিংবা উপত্যকার 
এই সমস্ত বুক্ষেত আপিক্য পপ্রিলক্ষি হয় । প্রায়ই ব্তসংখ্যক রুক্ষ 
একস্থানে ঘন হইনা জন্মিরা থাকে | তাহাদের পত্রসমূহ শরৎকালে 
এমন লাল হর মে হঠাৎ দেখিলে নৌ ভগ্ন যেন সেখানে এক 
প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত রতিরাছে। জাপানীরা এই দ্রশ্টীকে 
ত্ন্ত ভালবাসেন এবং ইহ! উপভোগ করিবার জন্য দলে দলে 
পর্বভারোহণ করিরা থাকেন। এই সমদ্নে আর একটা বস্তু জাপানীদেল 
চিন্তাকর্ষণ করির! থাকে । সেটা এই যে শরৎ সমাগমে পর্ধচ্ছের গায্নে এক 
প্রকাঁন [0051)0018 জন্মে, সাধারণতঃ আমারা যাহাকে ব্যাঙের ছাত। 
বলি, ইহা ঠিক তাহাই স্তার ; তবে এগুলির জনুস্থান পর্বতোপরি। ইহা 
জাপানীদের অতি উপাদের খাদ্য । অনেক সৌখীনলোক এই সময়ে 1951) 
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100 শিকারার্থে পর্বতোপরি গমন করেন । একদা আমার জনৈক জাপানী 
পরিচিত বাক্তি আমাকে 10091/:00াথ) 10006 এ যাইবার অনুরোধ 
করিলে আমি 10006 শব্দের অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাস করিরাছিলাম । 
উত্তরে ভিনি বলিলেন, হ৪১1)০০] গুলি বৃক্ষপত্র কিংবা তদনুরূপ অন্ত 
কোনও নস্তৃদ্বারা সাধারণতঃ আচ্ছাদিত থাকার সহজে তাহাদিগকে দেখা 
যার না । তাহাদিগকে খুজিরা বাহির করিতে হয় বলিয়া আমর1.1,000105 
শব ব্যবহার করিয়। থাকি । 

বঙ্গদেশে শীতকালে মেরূপ ন্ীত, জাপানে শরৎ ও বসম্তকালে' ঠিক 
সেরূপ শীত পড়িরা থাকে । এতদ্বযতীত শবৎকালে প্রায়শঃ প্রবল বাতাস 
প্রবাহিত ইরা! থাকে । 

শীতক।লকে জাপানীর। “ফুঘু বলে । ডিসেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত 
জাপানে শ্রীতের প্রকোপ পরিদুষ্ট হর । গ্রীন্মকালে যেমন উত্তাপের প্রাখর্ধ্য, 
শীতকালে সেইরূপ শীতের আপিক্য। তাপথান যন্থ অনেক স্থানেই 
[59211751১07 পর্যান্ত নামির। থাকে এবং প্রার প্রতি রাত্রিতে জল 
জমিরা নরক হইয়া যার । জাপানের উত্তরাংশে শ্রীতের প্রারস্ত হইতে 
বসন্তাগম পর্য্যস্ত প্রায় প্রত্যহ তুষারপাত হয় । কোবে, কিনোতো, ওসাকা, 
তোকিও প্রভৃতি স্থানে তুমাররাশি একহস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া! থাকে । 

তুমার পতনের সময় বোধ হয় যেন শুভ্র আকাশ তুলার আশের স্তার 
ঝরির। গসিয়! পড়িতেছে ৷ গৃহের ছাদ,বৃক্ষের শাখাপ্রশাখ! ও পত্রসমূহ এবং 
বাস্তা ঘাট, পর্ধবতাদি তুমারাবৃত হইলে বোপ হয় যেন বসুন্ধরা জীবকুলের পাপ 
এবং কলঙ্ক হইতে বিমুক্ত হইয়া শুভ্রবাস পরিধান করিয়াছেন । বস্তৃতঃ 
এই সময় প্রকৃতি যে অপূর্ব শোভ| ধারণ করে তাহা বণনা করিয়৷ বুঝান 
যায় না। বৃষ্টি কিংনা কুজ্াটিকার সহিত তুষারপাতের কোনও সাদৃশ্ঠ 
নাই। কারণ বর্ষণের আড়ম্বব্র অনেক, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আছে, মেঘেনর 
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গর্জন আছে। কিন্তু তুষার পতনের সমর প্রকৃতির সমস্তই নিস্তঝ | বৃষ্টি ও 
কুয়াস৷ অধিকাংশস্থলেই মনকে চিন্তাকুল করিয়া তুলে এবং সেই কারণেই 
মান্নষের বিরক্তির কারণ হইয়া! থাকে, কিন্ধু তুষারপাতে মনে যে বিমল আনন্দ 
উপস্থিত হয় তাহা প্রাকৃতিক অন্ত কোনও সুদৃশ্য দেখিয়া হর কিনা 
ভ্ানি না। আমি অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটীতেই এমন 
শান্তি এবং স্থথ সমভাবে অন্গুভব করিতে পারি নাই। 

ডিসে্গর এবং জানুয়ারির অপেক্ষা ফেব্রুরারি মাসের শীত জাপানে 
নিতান্তই অসহনীর ৷ এ সময়ে বাতাস প্রনলবেগে প্রবাহিত হুওবার় এবং 
সমরে সময়ে তুষারপাত হওরায় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পার থাকে । 
তুষার পতনের সমর শীত অপেক্ষাকৃত কম হর । কিন্তু উহার পতন শেষ 
হইলে অতন্ত শীত পড়িরা থাকে । এই নিদারণ শীত হইতে রক্ষ। 
পাইবার জন্ত জাপানীরা ৩। ৪ খান! কিমোনো, (পরিণের বস্তু ) পরিধান 
করিয়। থাকেন। “কিমোনে।” গুলির মধ্যে আমাদের দেশের “বালাপোসের 
স্তার ভুল! থাকার, উহা অত্যন্ত গরম! এতগ্যতীত গৃহই হউক আর 
কাছ।রীই হউক, সর্ধত্রই আগুনের বন্দোবস্ত আছে । শীতকালে জাপানীদের 
বাটীতে বেড়াইতে গেলে সর্ধ প্রথমে আগন্থককে অগ্নি প্রদান করা ভর। 
তৎপরে দেশাচার অনুসারে “ওচ1” দেওর। ভইয়) থাকে । 

রাত্রিতে শয়নকালে ২৩ খানি লেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আমাদের 
বঙ্গদেশে শীতকালে যেরূপ লেপ ব্যবহার করা হর, সেইরূপ দুইথানি লেপ 
একত্র করিলে যেমন পুকু হুর, জাঁপানীদের লেপ তাহার অপেক্ষণে পুরু। 
নলিতে গেলে জাপানারা শীতকালে আমাদের দেশের ৫1৬ খানি লেপ গারে 
দিয় থাকেন। এই গেল গায়ের উপরের ব্যবস্থ। । নীচে পাতিয়] শুইবার ব্যবস্থাও 
এইরূপ । জাপানে থাট কিংবা চৌকির প্রচলন ন| থাকার তদ্দেশীর লোকেরা 
'ভাতাষীর উপর হাও খানি পুরু তোষক পাতির়। তছুপরি শয়ন কতরিয়া থাকেন। 


খত চতু্টয়। ৪৩ 


এস্থলে ইহাও বল! আবশ্তক যে, জাপানের লেপ কিংবা তোঁষকের “ওয়াড় 
(০০৮০])নাই । এমন কি অধিকাংশ স্থলেই বিছানার চাদর পর্যন্ত ব্যবহৃত 
হয় না। বিছানা গরম রাঁখিবাঁর জন্তট জাপানীর! উহার ভিতরে “কোতাৎসু” 
( অর্থাৎ অগ্নি পাত্র বিশেষ ) রাখিয়! থাকেন৷ এই “কোতাংস্'গুলি সাধারণতঃ 
যুক্তিকানির্িত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা সমান। কোনও দিকেই এক 
ফিটের অধিক হইবে না। ইহার চতুদ্দিকেই জ।নালার স্তায় মুখ । উদ্ধে ও 
গধোভাগে কোনও প্রকার ফাঁক নাই। এই মুখগুলি দিরা “কোতাংস্থর 
মধ্যে আগুন দেওয়া হয়। আগুন রাখিবার জন্য একটা মাল্সার স্তার মুন্তিক! 
পাত্রে ভন্ম পুরিয়। তাহার মধ্যে কয়লার কিংবা গুলের আগুন ঢাকিরা রা! 
ভয়। এই আগুন প্রায় সমস্ত রাত্রি সমান ভাবে থাকে । 

বিছানার মধ্যস্থিত এই “কোতাংস্ত ।ব্যবহার করা সর্বস্থানে এবং সকল 
লমরে নিরাপদ নহে । একদা উহা ব্যবহার করিতে গিয়া আমি বড়ই অপ্রতিভ 
তইয়াছিলাম । শৈশবাবস্থ। হইতে জাপানীর৷ «কোতাংস্থ” ব্যবহারে অভাস্ত 
ভওয়ায় উহারা বিপদের আশঙ্কা বড় একটা করেন না, কিন্তু আমি এ বিষয়ে 
একেবারেই অনভ্যন্তত। হেতু দুই পারের মগ্যস্থলে উত্ত অগ্রিপাত্র লইয়৷ শয়ন 
করায় আমার স্ুখান্গভব হওয়। দুরে থাকুক অগ্রিকুণ্ডটি আমার পক্ষে গভীর 
অশান্তির কারণ হইয়াছিল । নিদ্রিতাবস্থায় পাশ ফিরিবার সমরে আমার একটি 
প| “কোতাৎনুর” মুখের ভিতর চলিয়া গিরাছিল। বল! বাহঙ্গ অগ্নিপাত্রটি 
তংক্ষণাৎ শয্যায় গড়াইরা পড়ায় নিমেষ মধ্যে বিছানার চারিদিকে অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ 
ছড়াইয়৷ পড়িল। সেই দণ্ডে নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি চীৎকার করিরা উঠিলাম 
আমার পার্থ ঘরের জনৈক জাপানী বন্ধু আমার বিকট চীৎকার (জাপানীর। 
কখনও বড় করিয়া চীৎকার করেন না; সুতরাং আমার কর্কশ চীৎকার 
তাহাদের নিকট বিকট প্রতিপন্ন হওয়াই স্বাভাবিক ) শুনিরা ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন । বিপদের সময়েও তাঁহাকে হাসিতে 


8৪8 নব্য জাপান । 


দেখিয়! আমি গান্তীর্ধ্য ধারণ করিলে তিনি আরও হাসিতে লাগিলেন এবং 
বলিলেন,বিপদ কাহাকে বলে মহাশয় ? আমি একটু লজ্জিত হইলাম,দেখিলাম 
অগ্নি কোথাও প্রজলিত হর নাই, উহা! কেবল বিছানার স্থানে স্থানে নিক্ষিপ্ত 
হুইয়া 'নমি, এবং “নান্কিন মুসীর' (ছারপোকার ) ধ্বংস করিতেছে। 
ষাহা ভউক, আগুন শীঘ্রই নির্বাপিত হইল এবং ভম্মগুলি কুড়াইন্লা বিছান। 
ঝাড়িয়। তস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্বক আবার নিদ্র! গেলাম । 

শ্রীতকালে আমাদের খান্যোপযোগী ফলমূল এবং শুিতন্ূকারী জাপানে 
অতি কমই পাওয়া যার । ফলের মধ্যে “রিলে (5011০ ) এবং মিকান্‌ 
( কমলা লেবু) প্রধান । কিন্ত তরকারী অত্যন্ত ছুষ্াপ্য ৷ তবে গোল আলু সব 
সমরেই পাওরা যায়। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত প্রবল বলিরা এঁ সমন কফি 
ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জম্মিতে পারে না, স্ৃতরাং উহা অত্যান্ত মহার্ঘ। 

“হাক অর্থাৎ বসন্ত কাল | পূর্বেই বলিয়াছি ষে এই খতুটাকে জাপানী! 
জগতের অন্ান্ত সকল দেশের লোকের স্তায় অত্যন্ত ভালবাসেন । কিন্তু 
ইহাদের 'ভালধাসার মধ্যে একটু বিশেষহ্থ আছে । এই পিশেমত্টুকু যে কি 
তাহ! আমি পাঠকনগ্কে কিন্নপে বুঝাইন ! ধাহারা জাপানে যাইর! জাপানীদেন 
মুখে বসন্তের গুণ বর্ণনা ন। শুনিদ্বাছেন এবং বসন্তাগমে তাহারা কিরূপ প্রফুল্ল 
ও আহ্লাদিত হন ভাহা যাহার| স্বচক্ষে না৷ দেখিরাছেন, তাহাদিগকে ইহ 
বুঝান স্ুকঠিন। বসন্তাগমে জাপানে নানাজ্গাতীর পুষ্প প্রস্ফুটিত হর, কিন্ত 
পাঠকনর%গ শুনিলে অবাক হইবেন যে গোলাপের আদর জাপানে সেৰপ নাই, 
কারণ গোলাপ রঙ্গিন এবং গন্ধ পিশিষ্ট । জাপানীরা সাদা, সরল 
এবং গন্ধপিহীন ফুল ভালবাসেন এবং এই কারণেই “কিকু* এবং “সাকুরা” 
(০1০00 ) ইহাদের অতি প্রির বস্ত। “কিকু” সম্বন্ধে পূর্বেই বলির|ছি। 
'সাকুর[ হুল 'তত বড় হন্গ না। উহ! বসন্তাগমে ফুটিা থাকে । এই সমরে 
ফুন্সসহ গাছগুলি হাটিনা নানারূপ মানামোহনকর আকারে পরিণত করা হর। 


কৃত্রিম উপায়ে পুম্প-শাখা রক্ষণ । 
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খতু চতুষ্টর | ১৫ 
ইহা দেখিবার জন্ত ইউরোপ এবং আমেরিক| হইতে প্রতি বংসর অসংখ্য লোক 
জাপানে গমন করিয়! থাকেন । কিয়োনগরীতে একটী প্রাচীন সাকুরা ফুলের 
গাছ আছে। এখানে প্রতি বৎসর বসন্তকালে অতি সমারোহের সহিত 
একটী মেল! হয় এবং সহরের নানাস্থানে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কর! হয় । 
এই সমরে রঙ্গমঞ্জে এক প্রকার নৃতোর বন্দোবস্ত কর! ভর, উহাকে “নিয়। 
(কাদদী” বলে। এই নৃত্যে এক সঙ্গে ৬০৬৫ জন নর্তকী যৌগদান করির়। 
থাকে । নর্ভুকীগণ নিজেরাই গীতবাদ্য প্রভৃতি সমস্ত সম্পন্ন করেন । ইহাতে 
কোনও পুকুৰ মানুষ নাই । ৃ 

শরং এবং বসন্তকালে জাপানের প্রার সর্বত্র এই ফুলের প্রদর্শনী খেল! 
হয়। শরৎ খতুতে আমি একটা প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে 
যাঁহ| দেখিলাম, তাহ! বর্ণনাতীত। কুলসহ “কিকু” গাছ দ্বার! ঘোড়।, মানব, 
পাখা, পাতা, পাহাড়, পুফরিণী ইন্যা্দি সমস্তই অতি পরিপটীরপে প্রস্তত 
করা হুইরাছে। জাপানী সামুত্রাইগণের ( পুনাঁকালীন, ধোদ্ধ। ) প্রতিযুত্তি 
এবং তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ ধাহাদের দেখিবার ইচ্ছা! থাকে তীহারা যেন 
এই সকল ফুলের প্রদর্শনী দেখিতে না ভুলেন। পুরাকাণীন জাপানী 
রমণীদের রেশ ভূম| এবং কেশবন্ধন কিরূপ ছিল, তাহাও প্রদর্শনী দেখিলেই 
বুঝিতে পার! যাঁয়। 

নসন্তকালেও মধো মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইরা থাকে৷ এই সমরে অনেক 
জিনিষই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । 
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জাপানী ভাষা । 
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জাপানী ভাষার বর্ণ (4১127996) প্রপাণতঃ তিন প্রকার । কাতা- 
কানা, হিরাকানা, এবং *হংজি। “মেজি” অন্দের পূর্বে আর এক প্রকার 
বর্ণ প্রচলিত ছিল। ইহাকে “চুকানা* বলা হইত। কতিপয় বৎসর পুর্বে 
জাপানের শিক্ষাপরিষদ পাঠশালা হইতে ইহার প্রচলন উঠাইয়! দিয়াছেন । 
চিঠি পত্রাদিত্তে এই শ্রেণীর অক্ষত্র আজ পর্য্স্তও ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

্রাপানীদের নিজেদের কোনও লিখিত ভাষ! ছিল নাঁ। চীন এব" 
কোরিয়া দেশ হইতে সভ্যত। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশীয় ভাষ! জাপানে 
প্রচলিত হয় । এই ভাষাতেই পুস্তকাদি লিখিত হইক্না' আসিতেছে । এই 
“হংজির সংখ্যা তিন সহম্রের উপর | ইহার অক্ষরগুলি অতি জটিল এব" 
শিক্ষা! করিতে অনেক সময়ের দরকার । চীন ভাষার অক্ষর এবং হ্তঙ্জি 
এক হইলেও উহাদের উচ্চারণ এবং অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । আশ্চর্যের বিষর 
এই যে এই হংজির একই অক্ষর পৃথক পৃথক শব্দের সহিত বুক্ত হইলে 
ভিন্ন ভিন্নরূপে পঠিত হর এবং তাহার অর্থও ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে । বলা 
আঁবশ্তক যে এই হংজির প্রত্যেক অক্ষরই এক একটা শব্দবিশেষ। 

হংজি শিক্ষ/ করা অত্যন্ত কঠিন বিধান “কিবিমাকিনি নামক জনৈক 
পণ্তিত “কাতাকানা"র উদ্ভীবন করেন। ইহা জটিলতর হংক্তি হতে 
' সহজাকারে লিখিত এবং ইহার সংখ্য। সর্বসমেত সাতিচল্লিশটী মাত্র । 

এই অক্ষরগুলি দেখিতে তেমন সুন্দর ন! হওয়া €কোবোদাইসি” 





* হংজি--হৎ অর্থ পুস্তক, জি অর্থ অক্ষর। হংজি অথ--বে অক্ষরে পুস্তক 
লিখিত হয়। 
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( (.০১০৪1০% ) নামক জনৈক সংস্কতাভিজ্ঞ; বৌদ্ধ পুরোহিত এহরা- 
কানা'র প্রচলন করেন। এই হিরাকানার অক্ষরগুলি দেখিতে বেশ স্থন্নর' 
এবং সংস্কত অক্ষরের সহিত অনেক স্থলে ইহার সাদৃশ্ত দৃষ্ট হয়। আধুনিক 
সমস্ত সংবাদপত্র এবং পুস্তকে হংজির দক্ষিণপার্থে হিন্নাকানাও লিখিত হইর| 
থাকে। এই হিরাকানার সংখ্যা সাতচল্লিশটা মাত্র। সুতরাং হংজি ন| 
জানিলেও আধুনিক পুস্তকাদি পাঠ কর! কঠিন নহে। | 

জাপানা ভাষায় ব্যাকরণ নাই বলিলেও অত্যুন্তি হর না 1 সংস্কৃত কিংব| 
অন্ত কোনও ভাষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ! করিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ 
শিক্ষ। অনিবাধ্য, জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে তেমনি “হ্ংজি'র আয়ন্ত 
করিতে হয়। যিনি যত অধিক হংজি জানেন, তিনি তত অধিক শিক্ষিত। 
সমুদয় “হংজি” জানেন এমন লোক জাপানে খুবই কম। তাষার এইরূপ 
জটিলত। এবং অসং্পূর্ণত| দেখিরা “মেঞ্তি” গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র এক প্রকার 
“কানা” অথব| ইংরাজি অক্ষর প্রচলন করিবার প্রস্তাব কত্িয়াছিলেন ; কিন্ত 
হঠাৎ এই পরিবর্তন সংসাধিত হইলে ভাষার অনেক দোষ হইতে পারে এই 
আশঙ্কায় উক্ত প্রস্তাবটা আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে । সুতরাং “চুকানা' 
ব্যতীত অন্ত তিন প্রকার অক্ষ্ই এখনও পর্য্যস্ত পাঠশালার শিক্ষা দেওর়! 
হইতেছে । শতকির! ইত্যাদি অঙ্কপাত সমন্তই ইংরাজিতে লিখিত হইব! 
থাকে । জাপানীদের ইংরাজি শিখিবার যেরূপ আগ্রহ দেখা।'যার তাহাতে 
বোধ হয় অচিরে ইহারা ইংরেজীকেই জাতীর ভাষ| করিয়া লইবেন। 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অর্থাৎ কোট প্যাণ্টেলুন পরিধান করিয়া কাজ করা 
সুবিধাজনক বলিয়া জাপানে উহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। সমস্ত 





£ বৌদ্ধপুরেহিতগণের শিক্ষার জন্য কিয়োতোনগরে একটা সংস্কত বিদ্যালয় আছে। 
'পুরোহিতমাত্রেই সংস্কৃত এবং পালি:তল্পবিদ্তর শিক্ষা করিয়! থাকেন। 
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গভর্ণমেণ্ট কন্মচারীই সাহেবী পোষাক ব্যবহার করিতে আইনান্সারে 
বাঁধ্য। 

বলা বাহুল্য, আধুনিক জাপানীরা স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বঙ্পবিস্তর 
শিক্ষিত; এতত্িন্ন বৈদেশিক বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাঘাভিজ্ঞ জাপানীর 
সংখ্যা শতকর! হিসাবে গণন। কপিলে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী। 
ইহাতেই বুঝা যার জাঁপানীদের উদ্যম কত। 

ইংরাজি, জার্মাণফ্রেন্স, প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ শুধু 
শিক্ষা করিয়াই জাপানীরা ক্ষান্ত হন নাই, তাহার! এ সমস্ত ভামার ভাল ভাল 
পুস্তকগুলি নিজেদের ভাথার অনুবাদ করিরা জনসাধারণের জ্ঞানের পথ স্কুগষ 
করিরা দিরাছেন। চিকিৎস। এবং শিল্প সন্বন্ধীর উংকষ্ট পুস্তক জান্মাণ ভাষায় 
যেরূপ আছে অন্ত কোনও ভাষার সেরূপ নাই । এই কারণেই জাপানীর' 
জান্্ীণ ভাষা শিক্ষা করির়। থাকে । বল! বাহুল্য অন্তান্ত ভাষা সম্বন্ধেও এ নিরনম। 

পুরাকালে জাপানীরা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্তী বলিতেন। 
ফলে ভারতবাসীদের স্তার এক প্রদেশের লোক অন্ত প্রদেশের কথাবার্তা 
বুঝিতে পারিতেন ন| | “মেজি' অব্েের প্রারন্ত হইতে একই ভায! সর্বত্র 
প্রচলন করার উপরোক্ত অন্ুবিধা তিরোহিত হইরাছে। আমাদের দেশে কি 
_ এপ কিছু হওয়া অসম্তুব, মন্দার আমরাও জাপানীদের স্তার একই ভাষ| 
বলিতে ও বুঝিতে পারি ? এক দেশবাসী হইয়। এক প্রদেশের লোক আর 
এক প্রদেশের ভাষ| বুনিতে পারি না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষর আর কি 
হইতে পারে ? একই সংস্কৃত ভাষাকে ভিন্ন ভিন্ন শরাদেশিক ভাষায় বিভক্ত 
করিয়া আমাদের মধ্যে যেটুকু 'একতা ছিল তাহাও ছিন্ন করিয়া দিয়াছি। 
ফলে এই দীড়াইরাছে যে বাঙ্গাল! সাহিত্যে যাহা আছে, হিন্দস্থানী বা মার- 
হাট্রীতে তাহা! নাই। আবার তাহাতে যাহা আছে আমাদের ভাষায় তাহা 
নাই। সংস্কৃত অক্ষরগুলি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিরা বাঙ্গাল। সাহিত্যে নৃতন 
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অক্ষরের স্থষ্টি করির! আমর! দেশের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছি চক্ষুম্মান্‌ 
ব্ক্তি মাত্রেই তাহ! দেখিতে পাইতেছেন ! 

ইহুল্রাজি শ্পিচ্ষ। যাক, ও সব কথায় আমাদের. কাজ নাই | 
যাহ। বলিছেছিলাম তাহাই বলি। পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষার গৃথে জাঁপানীদের 
কতকগুলি অন্তরার আছে। জাপানী ভাষার অসংখ্য অক্ষর থাকিলেও তন্থার! 
অধিকাংশ বিদেশীর ভাবার শব্দ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। অধিকজ্জর 
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাঁপানীর। বিদেশীয় অনেক শব্দ মুখে পর্য্যস্ত, উচ্চারণ 
করিতে পাব্রেন ন| ৷ সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গাল! অক্ষরঘার! আমর। জগতের সমুদদ্ধ 
ভাষার যাবতীয় শব্দ লিখিতে পারি ; কিন্তু জাপানীদিগকে € 8৩৩: [211 ) 
বিয়ার হল+ লিখিতে বলিলে তীহার! বির হর” লিখির! বসিবেন। র কিন্বা 
ল উচ্চারণ করিবার উপহুক্ত কোনও অক্ষর তাহাদের ভাষায় না থাকাই ইহার 
কারণ । রা, রি, কু, রে, নো আছে কিন্তু র শব্টা নাই। লকিস্বা 
ইংরাজী এল (1) জাপানীরা উচ্চারণই করিতে পারেন না। ড় কিন্বা ঢ 
উচ্চারণ করিতে বলিয়া আমি অনেকবার তীহাঁদিগকে ফীপরে 
ফেলিয়াছি। এই সমস্ত স্বাভাবিক অন্তরায় সত্বেও জাপানীরা বিদেশীয় ভাষা 
শিক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর । জাপাঁনের হুবক যুবতীগণের বিদেশীয় ভাবা 
শিক্ষা! করিবার প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
সীহার। ভীষ! শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বিদেশীরদের বাড়ীতে অতি সামান্ত 
বেতনে দাস দাসী বৃত্তি করিতেও কুষ্ঠিত নহেন। বরং উহা গৌরবের 
বিষয় বলির মনে করেন । আমি কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে ভাষা শিক্ষা 
করিবার অভি প্রায়ে বিদেশীরদিগের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি । 
এতত্ব্যতীত ভারতবর্ষায় ছাত্রগণের নিকটও অনেক যুবক যুবতী ভাষা শিক্ষা 
করিয়া থাকেন । কিন্তু স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় আমর তাহাদিগকে 
রীতিমত শিক্ষা! দিতে পারি না বলিয়া তীহারা আমাদের 4১550০19600, 


৪ 
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019১5, ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া ইংরাজি বলিবার অবসরটুকু করিয়া 
লন | তাঁহাদের হৃদয়ে যেমন উৎসাহ তেমনই বল। 

জাপানীদের ভাষার সহিত ইংরাজীর কোনও সাদৃশ্ত না থাকার তাঁহা- 
দিগকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে অনেক অস্থবিধা বোধ করিতে হয়। কিন্তু 
তাহাদের একটা মহৎ গুণ এই যে ভূলই ইউক আর ঠিকই হউক, ইংরাক্তি 
লিখিভে বা বলিতে তাহারা কিঞ্চিন্মা্রও সম্কুচিত নহেন। ইংরাজি 
জাপানীদের হাতে পড়িয়া ব্যাকরণের কঠোর শাসন হইতে মুক্তি পহিয়াছে। 
সাধারণ অর্ধশিক্ষিত জাপানীর! কিরূপ ইংরাঁজি লিখিয়া থাকেন নিম়্ে তাহার 
নমুনা প্রদত্ত হইল। 

(1২02 00৮2% ) 
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এতদ্বযতীত বাঁজারে বাহির হইলে নানা প্রকার 9150) 8928705 দৌঁকা- 
নের উপর বিলম্বিত দেখ! যায়। অধিকাংশস্থলেই বানানের তুল বা 
আসলেই ভূল। উদ্দেশ্ঠ সাধন হইলেই হুইল, ভাষার দোষগুণে ইহাঁছের 
কি আসে যায়? কোথাও বা নাপিতের দোকানে [7591 ০৪০] ন| লিখিয়। 
[7৩2 ০0৫৮ লিখিয়! বসিয়া আছে! ইংরাজিতে কোনও প্রশ্নের "থা? 
কিংবা “না+ উত্তর দিতে হইলেই জাপানীদের গোল বাধিয়! যায়। সাধা- 
রণতঃ ইহারা হা স্থানে “নাঃ এবং না” স্থানে *হা? বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। 
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জাপানী,ভাষ! । ূ ৫ 


নিজেদের ভাষার প্রশ্নোত্তর এই ভাবে দিতে অভ্যস্থ হওয়ার সহস| বক্তার 
মুখ হইতে এরপ উত্তর বাহির হইয়া পড়ে । 

ভ্ডান্স। ও ব্যাকল্র্- জাপানী এবং চীন ভাষায় বিশেষা ও 
সর্বনাম পদের লিঙ্গ ও বচনের প্রভেদদ নাই । তবে কতকগুলি 'বিশেষ্যপদ 
আছে যাহা স্বতাঁবতঃই স্ত্রী কিংবা পুরুষ বুঝায় । যথা, 'ইমোতো” € কনিষা 
ভগ্মী), “ওতোতো” ( কনিষ্ট ভ্রাতা )। . জাপানী ভাষায় লিঙ্গ এবং বচন্‌ না 
থাকায় ক্রিরার বিন্তাস সর্বত্রই একইরূপ হইয়! থাকে, কিন্তু অতীত, বর্তমান 
এবং ভবিষ্যৎ ' কালবোধক প্রত্যয়, ক্রিয়ার শেষে সংস্কৃত ভাষার স্তায় 'ব্যবহৃত 
হর। এতত্যতীত বাচ্যপরিবর্তনের অনুযায়ী ক্রিরার বৈলক্ষপ্যও হুইয়! থাকে। 

লাটিনের স্তায় চীন ও জাপানী ভাষাতেও সর্বনাম পদ অতি কমই 
ব্যবহৃত হয়। চীন ভাষায় একই শব্দ বিশেষণ এবং ক্রিয়ার বিশেষণের 
্যায় ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জাপানী ভাষায় বিশেষণের শেষে নি” এবং “তো, 
প্রত্যয় করিয়। ক্রিয়ার বিশেষণ কর! হয়। এইখানে জাপানী ভাষার সহিত 
ইংবাঁজি, ফ্রেম্স, সংস্কৃত এবং বাঙ্গালার সাদৃষ্ত দৃষ্ট হয়। 

00709050007 ০£ 9616510০৩ সম্বন্ধে জাপানী ভাষার সহিত বাঙ্গা- 
লার অতি নিকট সাদৃশ্ঠ দৃষ্ট হয়। ইংরাজি কিংবা চীন ভাষার সহিত 
ইহার কোনও সারৃশ্ত নাই। যথা, 7081151,-7 080 70% &০ (আমি 
পারি না যাইতে ); জাপানী £০ ০৪ 00 ( আমি যাইতে পারি না )। 
অতএব পাঠকবর্গ দেখিতেছেন যে শেষোত্ত ৪67510€টী ঠিক্‌ বাঙ্গালা 
বা সংস্কৃতের ভ্তায়। আর একটী উদাহরণ দিতেছি ইহাতে চীন ভাষার 
সহিত ইংরাজীর অনেক সাদৃস্দৃষ্ট হইবে 7 কিন্ত জাপানী ভাষার সহিত অদদৌ 
সাদৃশ্ত নাই। এখানেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কতের ব। বাঙ্গালার 
সাদৃশ্ঠ স্পাষ্ট দেখা যায়) যথ| 51151) 2700 01:09৩০---] 6৪0 0106) 
এখানে ইংরাজীর স্তায় চীন ভাষারও,সকর্ধক ক্রিয়। কর্ন কারকের পূর্বে 


€২ নব্য জাপান । 


বাবহত হইয়াছে । কিন্তু জাঁপানীতে সংস্কৃত বা বাঙ্গলার স্তায় কর্ম ক্রিয়ার 
পূর্ববে আসিয়া বসে ; যথা-_আমি ভাত খাই (“ওয়াতাকুশি গ! গোহান ও 
দাঁবেমান্থ )। 

চীন ভাষার অক্ষর জাপানীতে গৃহীত এবং বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হইলেও জাপানী ভাষার সহিত সংস্কৃত, কোরিয়ান, যঙ্গোলিরান, এবং মার 
রিয়ান ভাষার যেমন সাঘৃম্ত আছে চীন ভাষার সহিত তাছুশ নাই। 

সাহিত্য জগতে জাপানী ভাষার স্থান আদৌ নাই বলিলেও চলে। 
জাপানীদের নিজেদের কোনও আদিম লিখিতভাষা না থাকায় উহা! ক্রমশঃ 
এশিয়ার অন্তান্ত সভ্যদেশের ভাষার সহিত জড়িত হইয়াছে । 

+ কুশী দানা, প্রভৃতি অনেক শব সংস্কৃত ভান! হইতে গৃহীত হইয়াছে । 

স্কত ভাষার সহিত জাপানী ভাষার অনেকাংশে সাদৃষ্ঠ থাকিলেও 

পুস্তকাদি পারসিক ভাষার স্তায়।শেষ দিক হইতে লিখিত হনব । কিন্তু পারসিক 
ভাষার লাইনগুলি যেমন দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে [10050179115 লেখ। 
হয় জাপানী ভাষার সেরূপ না হই) পাঠকের বা লেখকের দক্ষিপদিক হইনে 
নিয্দিকে লিখিত হয়। এই পোজ লাইনগুলি ক্রমশঃ বামদিকে চলিতে 
থাকে । 





* একজন ভাষাতন্ববিদ জাপানী পঙিিত আর সহম্রাধিক. সংস্কৃতি শব্দ প্রচলিত 
জাপানী ভাষায় বাহির করিয়াছেন। ] 


স্ত্রী-চরিত্র ৷ 


এই বিষয়ের আলোচনা বিদেশীয়দের, বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুদিগের পক্ষে 
স্বকঠিন-। কারণ, আমাদের দেশে স্বাধীন স্ত্রীলোকদিগের গতিবিধি অধি- 
কাংশ স্থলেই দোষাবহু বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় স্ত্ী- 
স্বাধীনতা আছে; সুতরাং তদ্দেশীর লোকের! আমাদের অপেক্ষা সহজে জাপানী 
স্্রীলোকদিগের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে পারেন। অতএব এ সম্বন্ধে কয়েক 
জন আমেরিকান্‌ ও ইউরোপীয়ান লেখক যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহার 
সার মন্ম উদ্ধৃত করিব। এতত্যতীত নিজে যাহা দেখিয়াছি, তাহারও 
উল্লেখ করিব । 

অতীতের স্মভ্য--জাপান সম্বন্ধে ধাহীরাই পুস্তক লিখিয়াছেন, 
তাহারাই এবিষয়ের অবতারণ। করিয়াছেন । জাপানের স্ত্র-চরিত্র এমনই বিচিত্র 
যে, কেহুই তাহার আলোচন! না করিয়! থাকিতে পারেন নাই। অধিকাংশ 
গ্রন্থকারই বলেন যে, জাপানী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রকৃত সতী নাই, এবং এই 
জন্যই জাপানী ভাষার সতীত্ব বোধক কোনও শব্ধ নাই। ইংরার্জীতে যাহাকে 
*০17508” অর্থাৎসতীত্ব'বলে,জাপা নীরা! তাহাকে “তেইশো” (615০) বলে । 
এই তেইশো। শবের অর্থ,-স্ত্রীলোকদিগের গুণাবলী (দ০0)8010 ৮1555) | 
অভিধানে “মিসাও, ( ঘ5৪০ ) ইত্যাকার আর একটি শব দৃষ্ট হয়। উহার 
অর্থ-_ঠি361719 ০? 1০176 | ঠিক সতীত্ব বুঝায়, এরূপ শব জাপানী 
ভাষায় নাই বলিয়। যে, জাপ*রমণীগণের মধ্যে সতী নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা 
উচিত নহে। কারণ, জাপানীভাষাজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন যে, উহা 
অগ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । ভাষার উন্নতিবিধানে জাপানীরা অতি অল্নদিন 


৫৪ নব্য জাপান । 


যত্ববান্‌ হুইয়াছেন। জাপানী ভাষার অধিকাংশ শব্দই চীন-ভাষ| হুইতে গৃহীত 
হইয়াছে, এবং জাপানীরা আজও চীনভাষার অক্ষর ব্যবহার করিতেছেন। 
যে জাতির ভাষার এমন দোষ, তাহাদের অভিধানে যদি একটি কথার উল্লেখ 
ন| থাকে, তাহ! বড় আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

তৰে জাপ-সমাজে সতীত্বের যথাযোগ্য আদর আছে বলিয়া বোধ হর না । 
বিবাহের সময জাপানীরা কনের রূপেরই অধিক আদর করেন; চরিত্রের 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করেন না। রূপবতী হইলে চরিত্রহীন! নারীকেও সন্থান্ত- 
বংশীদ্ঘ লোকেরা বিবাহ করিক্াা থাকেন। ইহাঁতে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত 

তহয় না। আমাদের দেশের “বাইজী”দের স্তাযস জাপানে “গেইসা 
নামক এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছে । তাহার! নৃত্য গীত করিবার সময় 
অনেক শিক্ষিত ও সন্্রাস্ত লোকের মন মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই কুহকে 
পড়িয়া অনেক ভদ্রলোক গেইস! বিবাহ করিয়৷ সতীত্বের মূল্য সমাজে 
কমাইয়! দিয়াছেন । 

আবার ইহাও দেখা যার যে,জাপ-সমাজে শ্রীলোক দিগের পুনর্ষিবাহ প্রথা 
প্রচলিত থাঁকিলেও, অনেক যুবতী স্বেচ্ছায় বৈধব্যব্রত পালন করিষ়! থাকেন। 
ইহাদের মধ্যে অনেকই আদর্শ সতী। আমি এরূপ স্ত্রীলোক অনেক 
দেখিয়াছি । 

শাঞ্পাজি ক অব্স্থাঁআর এক কথা এই ফেস ্রীলোকের চরিত্র 
আরদর্শস্থানীয় ন| হইলে, নৈতিক জীবনে কখনই এত শীঘ্র জাপানীর৷ এরূপ 
উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন না । জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, 
প্রথমে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হয় ৃ নচেৎ কোনও জাতিই ভর্তির 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না । এই সমাজ কেবল স্ত্রী কিংবা কেবল পুরুষ 
সবার সংগঠিত হয় না| স্ত্রীও পুরুষ, উভয়ের জমবায়কে সমাক্গ বলে। 


সমাজের তথা--জাতীর উন্নতির অর্থ,_এই ছুই ভাগের সমাক সংশোধন বা 
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সংস্কার । জাপানী সমাজ পূর্ব অতি বিশৃখখল ছিল, এবং জ।পানে স্ত্রীলোকের 
অবস্থ। অতি শোচনীয় ছিল। শ্ত্রীশিক্ষা্দির প্রচার করিয়! বর্তমান সম্রাট 
স্নীজাতির অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন । আধুনিক জাপ-রমণীগণ 
সকলেই স্বল্পবিস্তর শিক্ষিত; এবং তীহার। তাহাদের পাশ্চাত্য ভম্মীগণের 
সমস্ত অধিকারই প্রাপ্ত হইর়্াছেন | এক্ষণে জাপানীসমাঞ্জ পাশ্চাত্য সমাজের 
আদর্শে সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে ।- তাঁই আজ জাপান পাশ্চাত্য দেশের 
স্তায় উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

বলির! রাঁখ! ভাল যে, জাপানে স্ত্রীন্বাধীনত| থাকিলেও তথাকার রমণী- 
গণ পুরুষের সমকক্ষ হইতে প্ররাস পান ন। ৷ ইহীর। এসিয়ার অন্তান্ত দেশের 
স্্ীলোকদিগের মত ছায়ার স্তায় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন। স্ত্রী 
সুলভ লজ্জ। ও কোমলত! ইহাদিগের চরিত্রে পূর্ণমাত্রার পরিলক্ষিত হর । 
যাহারা স্ত্ীস্বাধীনতার বিরোধী তীহারা একবার যদি জাপ-রমণীগণের ব্যবহার 
প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন ষে, স্বাধীনত৷ পাইলেই স্ত্রী- 
জাতি তীহাদের স্বভাবগত সদ্গুণসমূহ ভারাইয়। ফেলেন না। পাশ্চাত্য 
দেশের স্ত্রীন্বাধীনতার ফল দেখিরা, আমাদের আশঙ্ক। হইবার অনেক কারণ 
থাকিতে পারে ; কিন্তু জাপ-রমগীগণ যেরূপ ধীর, শান্ত, অথচ স্বাধীনচেতা, 
'তাহ। দেখিলে আমাদের আর আশঙ্ক। থ|কিবে ন| | তবে শুধু স্বাধীনতা দিয়াই 
চুপ করিয়। থাকিলে চলিবেন! | উহার মর্য্যদ! রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত 
শিক্ষাদানও আবশ্তক । 

াহ্বাব্রশ গুণা বললী-_জ।পানী স্ত্রীলোকদিগের কতকগুলি 
চমংকার গুণ আছে $ তাহা' আমাদের দেশের রমণীগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হয় 
ন।। ইহার] সর্বদাই হান্তনয়ী, এবং প্রফুপ্নহৃদর। | ইহাদিগকে ক্কচিৎ বিষগ্ন- 
ন্দন! দেখ। যায়। রোগ, শৌক, ছুঃখে ইহাদের স্বাভাবিক প্রপন্নতার কিছুমাত্র 
হাঁস হয় ন।। গীতবাগ্ ও নানাপ্রককার নির্দোষ আমোদ প্রমোদে ইহার 


৫ নব্য জাপান । 


সংসারকে সর্ধদ! সুখময় করিয়া রাখেন। অনিত্য সংসারের সারমন্ত্ব ইহারাই 
বুঝিয়াছেন ? বুঝিয়াছেন বলিয়াই জীবিভাবস্থায় বৃখ! শোক কিনা হুঃখে অভিভূত 
ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে সম্মত নছেন। যাহা! ঘটিবার, তাহা! নিশ্চয়ই ঘটিবে, 
ইহাতে যখন ক্বনুষ্যের কোনও হাত নাই, তখন বুথা আক্ষেপ করা ইহারা 
অসঙ্গত মনে করেন। তাই প্রিয়তম পুত্র কিংব! স্বামীর বিয়োগেও জাপ- 
রমণীগণ অশ্রপাত না করিয়া! থাকিতে পারেন । এ সম্বন্ধে আমি একটি * 
প্রকৃত ঘটনা! বিবুত করিতেছি । 


কোবে সহরে জাপান গ্তর্ণমে্টের একটি প্রকাগ্.কপ্ূুরের কারখানা আছে। 
আমি সেখানে শিক্ষাকালে তথাকার একজন গৃহস্থের বাটীতে অবস্থান করি। 
গৃহস্থের নাম 'গোদ| গিন্শবুরো? ॥ [ জাপানীর! পারিবারিক উপাধি পূর্বে 
দিরা পরে নাম লিখিয়! থাকেন £-_-স্ুতরাং যাহার নাম স্থরেন্্র ঘোষ, তাহাকে 
ঘোষ সুরেন্দ্র বল! হয়) ইহার বয়স প্রার ষাট বৎসর হইয়াছিল। সংসারে 
ইহার স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি কন্ঠ| ৷ পুত্র একুশ বৎসরে পদদীর্পণ করিলে 
দেশের বিধি অনুসারে যুদ্ধবিদ্য।-শিক্ষার্থ তোকিরোয় মিলিটারী কলেজে 
গমন করেন। এদিকে বাটীতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাহাদের কন্তার সহিত বাস 
করিতে থাকেন। প্রায় এক বংসর কাল এইরূপে অতিবাহিত হইল একদিন 
বদ্ধ শারীরিক অনুস্থতানিবন্ধন নির্দিষ্টি সময়ের পূর্বে স্বীয় মাহুরের কারখানা 
হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমশঃ তীহার রোগ কঠিন হইয়া উঠিল। 
আত্মীয়, স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ পুত্রকে সংবাদ দিতে বলিলেন) কিন্ত বৃদ্ধ তাহার 
শিক্ষার অন্তরায় হইতে চাহিলেন ন!। | 


£ বিনি মত্প্রণীত “জাপান-প্রবাস' পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন কন্তার মৃত্যুতে 
ভাহার মাতা ও পিতা কিরণ আশ্চর্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্বহস্তে তাহার অস্ত ক্রিয়। 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 


সত্রীচরিত্র | ৫" 


বৃদ্ধ ষে ঘরে থাকিতেন, তাহার পার্থেই আমার শনকক্ষ । উপরে উঠি- 
বার জন্ত সি'ড়ির ঘরটি ছুই ঘরের লাগোয়া । রি দোতলা, কাষ্ঠনিশ্বিত। 
সি'ড়িটও কাঠের | 

বৃদ্ধ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, এবং আমার শিল্পশিক্ষার একজন প্রধান 
সহায় ছিলেন। মৃত্যুর দিনও তিনি আমাকে শিল্পসংক্রান্ত কতকগুলি সারগ্ড 
উপদেশ দেন। রাত্রি প্রার এগারটা পর্য্যস্ত আমি তীহার নিকটে ছিলাম,তংপরে 
আমার কক্ষে আসির! শয়ন করি। অতঃপর বৃদ্ধের অবস্থ। ক্রমশঃ মন্দ হইতে 
থাকে ; এবং রাত্রি প্রা তিনটার সময় তীহাঁর প্রাণবাযু নির্গত হর । এই সময়ে 
বৃদ্ধা ও তাহার কন্ত। নান! কার্যে অনেকবার নীচে ও উপরে যাতায়াত করিয়া- 
ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তীহাঁদের এই আসন্ন বিপদ সত্বেও, তাহারা 
অতি সন্তপণে সিড়ি দিয়! উঠ! নামা করিয়াছিলেন; ভর, পাছে আমার ঘুম 
ভাঙ্গিয়। যায়। অগ্নিক কি.বলিব, আমার ঘুমের ব্যঘাত হুইবে ভাবিয়! তাহারা 
নাকি উচ্চৈংস্বরে কথাবার্তা পর্ধ্যস্ত কহেন নাই। 

প্রভাতে উঠিরাঁ আমি যথারীতি আমার কার্ষ্যে বাহির হইলাম & বেলা 
প্রায় দশটার সমর বাসায় ফিরিয়া! দেখি, সেখানে অনেক লোকের সমাগম 
হইরাছে। 

গৃহে প্রবেশ করিরাই দেথি, বৃদ্ধা তাহার এক জন নিকট আত্মীর়কে 
অভ্যাগত ব্যক্তিগণকে আপ্যায়িত করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন। আমি 
মনে করিলাম, না জানি কি এক বৃহৎ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইতেছে । কৌতু- 
হলপরবশ হ্ইননা, বৃদ্ধাকে লোকসমাগমের কারণ জিজ্ঞাস! করার, তিনি স্বাভা- 
বিকম্বরে বলিয়৷ উঠিলেন, “অনাতা গ শিরান্‌ কাঁ? ওজিসান্‌ গ! নাকু 
নারিমাশিত| 1” অর্থাৎ “আপনি জানেন নাকি? বৃদ্ধের শেষ হইয়াছে ।”. 
বৃদ্ধাকে স্বাভাবিক স্বরে এইরূপ বলিতে শুনিয়া আমি ভাঁবিলাম, পাড়ার 
কোনও বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে । তখনই আমি পুনবাক় তাঁহাকে জিজ্ঞাস! করি- 


৩ নব্য জাপান। 


লাম “দোকো নো ওজিসান্‌ দে গোক্াইমাম্‌ ক1 ?” “অর্থাৎ কোথাকার 
বৃদ্ধ?” বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, “উচি নো ওজিসান্‌ দেস্।* অর্থাৎ এই 
খাটীর বৃদ্ধ।” আমি শুনিয়াই অবাক। যাহা হউক, আত্মসংবরণ করিয়! 
উপরে চলিলাম। সিঁড়ির নিকট বৃদ্ধার *+ কন্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
বৃদ্ধের মৃত্যুতে ছুঃখ প্রকাশ করিরা আমি বলিলাম, “রাজিতে আমাকে উঠাইলে 
আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারিতাম,কিন্ত ডাকিলেন ন! কেন ?* 
উত্তরে তিনি বলিলেন, “আপনি বিদেশী, তাহাতে আবার আমাদের বাটীতে 
অতিথি-্বরূপ আছেন, এ অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত কর! আমাদের অনুচিত। 
রাত্রতে পাছে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হর, এই ভয়ে আমর! অতি সাবধানে 
চল! ফের! করিয়াছি ॥ আপনি আমাদের সাহায্য করিতেন শুনিয়া সুখী হই- 
লামঃ এবং তজ্ন্ত আপনাকে ধন্তবাদ দিতেছি ।” বুদ্ধ! ও তাহার কন্ত।, 
উভয়েই যেরূপ স্বাভাবিক স্বরে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন, 
তাহাতে আমার ঘনে কিরূপ ভাবের উদ্রেক হুইল, পাঠকবর্গ নহজেই তাহ। 
অূন্ুমাল করিতে পারিবেন । 


অনন্তর বৃদ্ধা ও তাহার কন্ত। বন্ুমূল্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করির| পুজার 
আয়োজন করিয়। ফেলিলেন। এ সমস্ত আরোজন করিবার সমরে তাহাদের 
উভয়েরই মুখ প্রসন্ন । কাহারও যেন কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই । পিতা! কিংব। 
পতির বিয়েগে আর কোন্‌ দেশের স্ত্রীলোকের! এরূপ ধৈর্য্য ধরিতে পারেন 
জানি না! যে জাতির রমণীর এরূপ সহিষুতার প্রতিমা, এ সংসার তাহা- 
দ্বের নিকট স্থুণের আবাস, সন্দেহ নাই। 





* মৃতু হইলে জাপানীর। ঘে সমণ্ত অনুষ্ঠানাদি করিয়। থ।কেন, তাহা মত্গ্রণীত 
“জাপান প্রবাসে বিশদ্রূপে বিবৃত হইয়াছে। 


্ত্রীচরিত্র । ৫৯ 


সংসারের কার্ধ্য সম্বন্ধে জাপ-রমণীগণ মুষ্তিমতী লক্ষ্মী। অতি ধনবতী 
হইলেও ইহাদের সম্মুখে একটী তৃণেরও অপব্যবহার হুইবার যো নাই । যে 
জিনিষের যেরূপ ব্যবহার করিলে, নিজেদের কিংবা শ্বঙ্জাতির উপকার হুইতে 
গারে, তাহা তাহার! সম্যক অবগত আছেন, এবং এই কারণেই সমগ্র জাপান 
পরিভ্রমণ কর্রিলেও কাহারও বাটীতে কিংবা রাস্তার একটী ভাত, এমন কি 
এক টুকুর! ছেঁড়া কাগজ পধ্যন্ত পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না । পাতের 
উচ্ছিষ্ট অন্ন, জলে ধুইর়৷ রৌদ্রে গুকাইয়৷ পুনরায় ব্যবহৃত হয়। রাঁধিবার 
সময় যে ভাত পুড়ির! যায় তাহা বাঁটিয়] চিনির সংযোগে সুন্বর মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
হয় | কাপড় কিংবা কাগজের টুকরাগুলি সযত্বে তুলিয়! রাখা হয়। কাগজ- 
প্রস্ততকারিগণ উহা! যুল্য দিয়। খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এইরূপে কোনও 
জিনিষ জাপ-রমণীগণ নষ্ট হইতে দেন না। 

ইহাদের রন্ধন প্রণালী দেখিলে চমতরুত হইতে হয়। অতি প্রত্যুষে 
উঠিয় জাপ-রমণীগণ রন্ধন আরম্ভ করেন। সকলেরই দুইটী করিয়া চুল! । 
একটাতে কয়ল| ও অপরটিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। কয়লার উনানে 
ভরুকারী হয়, এবং ভাত সকলেই কাঠের উনানে রাধিরা৷ থাকেন। শুনিতে 
পাই, এবং আমারও বিশ্বাস, জগতে কেহই জাপ-রমণীদের স্তার সুযিষ্ট 
অন প্রস্তত করিতে পরেন না। ভাতের মাড় দন! গালা, এবং উহাতে 
প্রথম হইতেই ঠিক পরিমাণে জল দেওয়ার, উহা! যে সুমিষ্ট হইবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? আর'এক কথ! এই যে, জাপানে সিদ্ধ ধানের চাউল 
আদৌ প্রচলিত নাই। 

এই রন্ধনক্রির! ও স্ত্ীপুরুষ সকলের আহারাদিকার্ধ্য জাপ-রমণীগণ অনধিক 
ছুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিয়া ফেলেন। অতঃপর তীহার! গৃহসংস্কার, বন্ত্াদি 
ধৌতকরণ ও শেলাই প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত। হন, এবং পুরুষগণ “বেস্তে/ 
( মবাধ্যাহ্িক ভোজন ) লইয়। কর্মস্থলে গমন করেন। পাঠকগণ ভাবিয়া 


জিটি নব্য জাপান। 
দেখুন, 'আহীরাদি ও রন্ধন করিতে আমাদের কত সময় বৃথা অতিবাহিত 
ঝুয়। , 
_ 'নধুনিক জাপ-রম্ণীগণ প্রায় সকলেই শিক্ষিত । সরলমতি বাঁলক- 
ঝালিকাদিগের প্রকৃত শিক্ষা ইহারাই দ্বিয়! থাকেন। গল্পচ্ছলে প্রসিদ্ধ 
গ্রসিদ্ধ-_“সামুরাই” ( যোছ! ) গণের জীবন-কাহিনীর ব্ণস! করিয়া, জাপানী 
মাতার! তাহাদের সন্তানদিগকে স্বদেশপ্রেম ও প্রভৃভক্তি লিক্ষ! দিয়া থাকেন। 
সভ্যতার এবং ভব্যতায় জাপ-রমণীগণের তুলনা! নাই। অভ্যাগতকে 
ইহারা অতি সমাদরে আপ্যাযিত করেন। আগন্তক অতি দরিদ্র হইলেও 
তাঁহার প্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বড়লোকের স্ত্রী 
কিংবা কন্তা বলিয়া ইহারা কখনও অহঙ্কার করেন না; বস্তুতঃ, জাপ- 
রমণীগণ অহঙ্কার করিতে জানেন বলিয়াই বোধ হয় না। আমি জাপানে 
ভিন বৎসরকাল অবস্থান করি; কিন্ত একদিনের জন্তও একটি অহঙ্কারী 
স্ত্রীলোক দেখি নাই। নিজেদের কোনও সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহা অন্তকে 
বল! দূরে থাকুক, বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও সহজে শ্বীকার করিতে 
চাহেন না। 


নিযশ্রেনীর স্ত্রীলোকের৷ অনেক দেশেই পরম্পর বিবাদ কলহাঁদি করিয়া 
থাকে; কিন্তু জাপানে এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হইয়াছে । জাপ-রমণীগণ 
কাচ উচ্চকঠে কলহ, এমন কি, তর্ক বিতর্ক পর্যস্ত করেন না। তবে 
তাহাদের মধ্যে অনেককেই পরোক্ষে নিন্দ| করিতে দেখা যায়। ইহা 
তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল! 

স্বছেস্পান্যুলীগ--দেশের প্রতি জাপ-রমণীগণের কিন্ধপ অনুরাগ 
তাহা নিয়বর্ণিত ঘটনাবলী হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 

বিগত রম্ষ-জাপান যুদ্ধের সময় পামান্ত পরিচারিকাগণ কিন্ধপ, স্বদেশ 
ভক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহ! শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তোকিদোস্ছ 
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ভারতীয় ছাত্রাবাস গুলিতে যত জন পরিচারিকা ছিল তাহারা সকলেই 
পাঁতের উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং রন্ধনকালে যে সকল ভাত পুড়িয়া যাইত তাহ! 
জলে ধৌত করিয়! রৌদ্রে শুকাইয়। বিক্রসনলন্ধ অর্থ সাহাধ্যার্থে বুদ্ধ-কোষে 
( ৮/2:7040৫ ) পাঠাইয়া দিত । এমনও শুনা গিয়াছে যে অনেক সময়ে 
তাহার! 'অর্ধীশনে থাকিয়া কিছু কিছু অন্ন সঞ্চয় করিয়া, তাহা! বৃতুক্ষ এবং 
প্রপীড়িত সৈনিকপুর্ষদিগের জন্য পাঠাইয়া দয়াছে। 

আমি স্বচক্ষে একজন ধীবর কন্তাকে দেখিরাছি। ইহার বয়ন্রম ১৮: 
বংসর হইবে, ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত আমার জনৈক জাপানী বন্ধু 
আলাপ থাকায় আমরা উভয়ে একদা উক্ত ধীবরালয়ে গমন করি। তথায় 
পৌছিবার ক্ষণকাল পর সেই ক্ষুদ্র গৃহস্থের সকলে একত্র সমবেত হইল। 
আমাকে ( ইতিপুর্ব্বে আর কখনও বোঁধ হয় তাহারা! ভারতবাসী দেখে নাই ) 
দেখিবার জন্ত ব্যগ্রতাই বোধ হয় ইহার কারণ ! যাহা হউক আধ তাহাদের 
সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ওদিকে সেই কন্তাটী আমাদের 
জন্ত রন্ধন চড়াইয়৷ দিল। এস্থলে ইহাঁও বল! আবশ্যক যে আহারের সমর 
কোনও জাপানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলে অতিথিকে সেই খানেই আহার 
করিতে হয়। জাপানে জাঁতিভেদ না থাকায় আমি সেই ধীবর কন্তার হস্তে 
প্রস্তুত সামুদ্রিক মতস্তের ঝোল এবং অন্তান্ত তরকারীর সহিত ভাত খাইন্কা পরি- 
তৃপ্ত হইলাম । আহারের সময় কন্তাটির জ্যেষ্ঠ ভাতা আমাকে সম্বোধন করিরা 
বলিল, “ঘোষ ছান্‌, আপনি কি জানেন যে বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে আমার 
এই ভমী স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুরস্কৃত! হইস্থাছেন ?” 
আমি বলিলাম যে আমার বন্ধু *মাছাঁদা” ছানের মুখে শুনিয়াছি বটে? কিন্ত 
সমস্ত ঘটনার আমূল বৃত্ান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর তিনি বলিতে 
লাগিলেন “রুশিয়ান্দিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে সৈনিক 
বিভাগের জনৈক উচ্চ পাস্থ রুশিয়ান কর্মচারী ছদ্মবেশে জাপানে আঁসিরা- 


৬২ নব্য জাপান । 


ছিলেন। তিনি “স্ুমার একটী সমুদ্রতীরবন্তী হোটেলে বাস করিতেন । 
একদা তিনি আমার পিতাকে বলিলেন যে তিনি মত্ন্য ধরিবার জন্ত তাহার 
সহিত সমুদ্রে যাইতে ইচ্ছক । পিতাঠাকুর তঁভার কথার সম্মত হইলেন । 
উক্ত কর্মচারি যে সময়ে সেই প্রস্তাব করেন তখন আমার “ইমোতো? 
( ছোট ভন্্ী ) তথার উপস্থিত ছিল। সেক্ষণেক চিন্ত! করিয়!, রুষ কল 
চারী প্রস্থান করিবার পর, পিতাঠাকুরকে বলিল যে বৈদেশিককে যেন 
সমুদ্রের গভীরতা! সম্বন্ধে কোন সন্ধান লইতে দেওরা না হয়। “ওতোংছান্‌' 
( পিভাঠাকুর ) তাহার এই জ্ঞীনপুণণ কথ শ্রবণ করিপ্! নিরতিশর সন্তুষ্ট 
হইলেন এবং বৈদেশিককে প্রত্তাহ একই স্থানে মস্ত ধরিতে লইয়| যাইবেন 
বলিয়। প্রতিশ্ষত হইলেন 1 রুষ-কর্মচারী, পূর্ব বন্দোবস্ত মত প্রত্যহ মাছ 
ধরিতে “ওভোতছানের” সহিত যাইতে লাগিলেন? কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবন। নাই দেখিরা ইহা হইতে বিরত হইলেন । 
ইহার কিছুদিন পরেই তিনি জাপান হইতে রুশিরা গমন করেন এবং কতিপয় 
সপ্তাহ পরই বুদ্ধ ঘোবণ! করা হর। অন্তর উক্ত কর্মচারীর “ফটো সংবাদ 
পত্রে বাঁহির হুওয়ার আমারা আমার “ইমোতোর” দুরদর্শিতীর পরিচয় পাইরা 
বিশ্মিত হইলাঁম। এদিকে এই কথ। সর্বত্র প্রচার হইয়। পড়িলে তাহা 
গবর্মেন্টের কানে পৌছিল । সেই অবধি আমার "ইমোতো' 
একজন গ্রকৃত স্বদেশভক্ত বলির! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সর্বত্র প্রচারিত 
হইল |” 

এই বলির] তিনি আমাকে একটী রুশিয়ান্‌ “রুবল” (সুবর্ণ মুদ্রা ) 
দেখাইলেন। বীবর ও তাহার কন্তাকে বশীভূত করিবার জন্তই নাকি এ 
ুদ্রাটী উক্ত কর্মচারী তাহাদিগকে দিরাছিলেন। 

আর একটা শ্বদেশানুরাগিনীর দৃষ্টান্ত দিই প্রবন্ধটী শেব করিব । এটাও 
রষ-জাপান যুদ্ধের সময়কার । কোনও এক বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে 


্ত্ীচত্িত্র | ৬৩ 


ুদ্ধার্থে আহ্বান কর! হইলে সে তাহার মাতার নিকট যাইয়া অতি করুণম্বরে 
বলিল, “মাতঃ» আমার বুদ্ধে যাইবার জন্ত ডাঁক পড়িয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে 
নিঃস্বহায় অবস্থার আপনাকে রাখিরা আমার যুদ্ধে যাইতে মন অগ্রসর 
হইতেছে না; এ অবস্থার আমি কি করিব ?%” বৃদ্ধা কোনও উত্তর না দিয়! 
কঙ্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং একখানি চিঠি লিখিয়! রাখির। ' তৎক্ষণাৎ 
আত্মহত্যা করিলেন। ইত্যবসরে যুবক অন্ঠান্ত বন্ধুবান্ববদিগের নিকট হইতে 
বিদায় লইর! বাঁটাতে আসি! যাহা! দেখিলেন তাহাতে তাহার চক্ষৃস্থির হইয়া 
গেল । তাড়াতাড়ি ধরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে বৃদ্ধা একখানি পত্রে 
নিযলিখিত মর্খে লিখিয়! গিয়াছেন £-- 


“নস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু তোমার মল 
অতি ক্ষুদ্র দেখিরা আমি মর্মব্যথা পাইয়া আত্মহত্যা করিলাম | তুমি জগতে 
নগন্ত। এক বৃদ্ধার জন্ত তোমার এবং তোমার পুর্বপুরুষগণের ও তোমার 
দেশস্থ সকলের অর্চনীয়! জন্মভূমিকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছ ! ধিক, আমাদের 
বংশে! আর ধিক তোমার গর্ভধাব্রিণীকে 1৮ 


পুর্রাকালে জাপ-রমণীগণ নিরক্ষর হইলেও অত্যন্ত ধর্মরপরায়ণ! ছিলেন৷ 
কিন্ত আধুনিক শিক্ষিত মহিলাগণের ধর্মবিশ্বাস অনেক কমিয়া গিয়াছে । 
ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিয়! জাপানীরা নির্দেশ করেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাপ-রমণীগণের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ 
করিয়াছে। আধুনিক স্কুল কলেজের মেয়েরা পুরুষোচিত অনেকগুলি 
ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকেন।* “জিজুতস্থ* ও টেনিস্‌ ইহাদের বড় আদরের 
জিনিস হুইয়াছে। রাস্তায় বাহির হইলে, কত মেয়েকে পুস্তকাদি লইয়! 
বাইসিকেলে চড়িয়! স্কুলে যাইতে দেখা যার । তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে 
জাপ-সমাজ হইতে কতকগুলি দোষও প্রায় তিরোহিত হ্ইয়াছে। পূর্বে 


৬৪ নব্য জাপান । 


জাপ-রমণীগণের প্রায় সকলেই ধুম ও “সাকে' ( দেশীয় মদ্য বিশেষ ) পান 
করিতেন; কিন্ত মাজকাল খুব কম স্ত্রীলোককেই ধুম কিংবা সাকে পান 
করিতে দেখা যায় । 


জিরিজ। 


ও 
ঙ 


বা 


রুষি এবৎ শিস্প। 


প্রা ৩১ পৃ 5 





ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম যখন উন্নত এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তখন 
গভ্যতা বলিলে যাহা বুঝাইত এখন তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 
কালপহকারে মানব-সমাজে কি ঘোরতন্ন নিপ্লবই 'সংঘাটত হইতেছে ! , পুরা. 
কালীন সভ্যজাতির নিকট কৃষি এবং শিল্প সেরূপ সম্মানার্থ কাজের (0720 
2518 ০০০1১৪1০০) মধ্যে পরিগণিত ন। হইলেও ইহার যথাযোগ্য সমাদর 
জাপানে চিরকালই করা হইরাছে । কিন্তু বর্তমান সময়ে যে দেশ উল্লিখিত 
বিষয়ে যতোধিক উৎকর্ষলাভ করিয়াছে সে দেশ ততোধিক সভ্য বলির পতি- 
গণিত । আর যে দেশ তাদৃশ উন্নতি করিতে পারে নাই তাহাকে অসভ্য 
"দ্বাচযে আখ্যাত হইতে হর। যে জাপান এতদিন পর্যন্ত জগতে অসভ্য বলির। 
পরিচিত ছিল, সেও আক্র সগর্ধে সভ্য সমাজে উপবিষ্ট । এশিরার পুরাতন 
সভ্য জাতিগণকে অর্থাৎ চীন ও ভারতবাসিগণকে এক্ষণে জাপানীরাও 
অসভ্য বলিতে কুগাবোধ করেন না. 

জাপানীরা কৃষি এবং শিল্পে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিপ্াছেন তাহাই আম।- 
দের আলোচ্য বিষয় । শিলের সহিত বাণিজ্যের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক; স্তর 
ংসম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলিব। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়| জাপা- 
নীর| কিরূপে বর্ণভেদ ভূলিয়। গিয়া কাধ্য করিতেছেন এবং কিরূপ যত্র ও 
অধ্যবসারের সহিত জাতীর ধন বুদ্ধির জন্ত তীহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন 
তাহাই পাঠকবর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা করি । এতত্ব্যতীত আধুনিক জাপানী- 
দের আশ! ও আকাজ্ষ। কত বড় এবং জগতে একটি শ্রেষ্ট জাতিতে পরিণত 
হইবার জন্ত ইহার! কিরূপ লালায়িত তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব । 


৫ 


৬৬ নব্য জাপান । 


জমির উর্বরতা এবং কৃষকগণের যত্বের উপর কৃষিকার্ষের সফলতা নির্ভর 
করে। জমির উর্বরতা প্রয়োজনানুরূপ থাকিলেও কষকগণের যত্নের অভাব 
হইলে উহার ফল কিরূপ দীড়ার ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ তাহার প্রকুষ্ট 
প্রমাণ । বঙ্গদেশেরা্তায় উর্বর প্রদেশ জগতে খুব কমই আছে; কিন্তু হায়! 
কুষকগণের সে উৎসাহ এবং যর কোথার ? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাঁবই 
যে আমাদের অবনতির কারণ 'তাঁহা যোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হই- 
বেনা। শুধু কৃষক কেন অধিকাংশ শিক্ষিত ভূম্যধিকারীরও কৃষি সম্বন্ধে উপযুক্ত 
কোনও জ্ঞান না থাকায় ক্রমশঃ আমাদের এরূপ ছুদ্দশ| ঘটিরাছে। যে দেশের 
উদ্ধত পণ্যশস্তাদি অন্ত দেশে রপ্তানি হইয়া বহু অর্থ আনরন করিত আঙ্ত সেই 
দেশই ছুরভিক্ষের প্রধান লীলাভূমি হইয়াছে, ইহীপেক্ষা! আক্ষেপের বিষর 
অর কি হুইতে পারে? 
জাগ্পানী ক্রুম্বক্ষ-_ জাপান অতি ক্ষুদ্র দেশ; ইহার আর তন বঙ্গদেশ 
অপেক্ষাও ছোট । এতদ্রিন্ন ইহার অধিকাংশ ভাগই পর্কাতমর | এক ষঠাংশ মাত্র 
চাষ করা ভয়, তাহাও অনুর্ধ্বরা | এমতীনস্থায় জাপানে যে শশ্তাদি উৎপন্ন হর 
তাহা কেবল কষকগণের পরিশ্রম এবং যত্ের ফল ।* জাপানে যে কবকের পাঁচ 
ছর বিঘা জমি আছে সে মহান্ুখে দিন যাপন করে । প্রান্নই তাহারা৷ সপরিবারে 
অতি ক্ষস্তির সহিত সারাদিন পরিশ্রম করিয়া রাত্রির প্রথমভাগ নানাপ্রকার 
আমোদ আহলাদে অতিবাঁভিত করে । জাতীর উৎসব কিংবা অন্ত কোনও 
ছুটার দিনে "তাহার! পরিফার পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় ভূষিত হইরা প্রাকৃতিক 
শোভা উপভোগার্থে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করে । শত শত কার্য থাঁকি- 
লেও ইহার্দিগকে কখনও চিন্তান্বিত হইতে দেখা যার না|; সহান্ত বদনে অতি 
্সতির সহিত সমুদয় কারধ্য একে একে করিয়া যার? দেখিলে বোধ হয় ষেন 





+ জাপানের বাৎসরিক উৎপন্ন শন্তের মুল্য প্রায় সন্তুর কোটী টাক]। 


কৃষি এবং শির । ৬৭ 


'াহাদেন্ নিকট কোনও কার্ধাই কঠিন নহে। শিশুগণ ক্রীড়া করিবার 
সমর যেরূপ কৌতুহলতা প্রদর্শন করে, ইহারাও কার্ধ্যকালে সেইরূপ করিয়া 
থাকে। 

পূর্বেই বলিয়াছি ষে জাপান অনি অনুর্ববর! ধদশ। নানারূপ কৃত্রিম 
উপারে ইহার উর্বরতা বুদ্ধি করিতে হর। জাপানী ক্ষকগণ কিরূপে সার 
সংগ্রহ করে তাহা শুনিলে বিশ্মিত হইছে ভ্র | জাপানে মেথরের স্যার 
কোনও পুথক্‌ শ্রেণীর লোক নাই । ক্লুঘকগণ নিজেরাই স্বহস্তে পায়খানা 
পণিষ্কার কবে এবং উত্ত যরনলাদি ক্ন্ধে করির| লইরা নিজেদের জমিতে সার 
দের । পারগানার জন্ত গৃহস্থের কোনও অস্থৃবিধ। নাই ; বরং অনেক গৃহ- 
প্তের সুবিধা আছে । কারণ কুষকের। আপনা হইতেই আসিয়া পায়খানা 
পরিক্ষার করে এবং মূল্যম্বরূপ গৃহস্থকে মাসিক কিছু কিছু দিয় থাকে । এত- 
দ্থিন নাস্তা ঘাটের প্রত্রাবটুকু পর্য্যন্ত বুথ! নষ্ট ন! হর ভজ্জন্ত স্থানে স্থানে একটা 
করিব। কাষ্টপান্র রাখিরা দেয় | এই প্রত্বানও সারের কাজ করে। জাপানী 
রুবকগণ তাহাদের জমির জন্ত কিরূপ জন্ত কার্য্য করে তাহা একবার পাঠকবর্গ 
সিস্ত! করির| দেখুন ; এবং পরে আপনাদের কমকগণের সহিত তুলন| করুন । 

এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের নিকট আমার একটি নিবেদন আছে । আপ- 
নানা যদি জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল 
াথিতে ইচ্ছ। করেন তাহা হইলে প্রতি পল্লীতে ছুই এক ঘর মেথর বসাইয়! 
ঘরে ঘরে পায়খান! নিশ্াণ করুন| ইহাতে সমাজের এবং দেশের কত উপ- 
কার হইবে তাহাও একবার চিন্ত। করির৷ দেখুন। প্রথমতঃ, জমিতে সার 
দেওরা হইবে; দ্বিতীয়তঃ, পল্লীর মধ্যে কোনও দুর্গব্ধময় পদার্থ না থাকায় 
তথার সর্বদ| নির্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়। পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য ভাল রাঁখিবে; 
তৃতীয়তঃ , সমাজের একশ্রেণীর লোকের € মেথরের ) অন্ন সংস্থান 
হইবে এবং তাহ! হইলে তাহার! অনেক দুষ্ধার্য্য হইতে বিরত হইবে । 


৩৮ নব্য জাপান। 


শুধু সার দিলেই জমির উৎপাদ্দিক! শক্তি বুদ্ধি পায় ন:। জলেরই 
বেশী আবশ্তক। যে সমস্ত জায়গায় নদী কিংবা নালা নাই, সেখানে 
জাপানী কষকগণ কুপ খনন করিরা লয় এবং বুষ্টির অভাব হইলে উহা 
হইতে জল সেচন করিয়া জমিতে দিয়া থাকে । সমস্ত ফসল, এমন কি, 
ধানের জমিতে পর্য্যন্ত এইরূপে জল দেওয়া হুইয়। থাকে । আমাদের 
দেশের কষকগণের স্তার বৃষ্টির অপেক্ষায় হাত পা! জড় করিনা, আকাশ 
পানে চাহিয়া করুণন্বরে “ভার কি হলো" বলিয়া অনণ্যে রোদন 
করে না। 

শাল ন্নি্কাচিন_ অবন্ত জাপান গভর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতিকল্লে 
যথেষ্ট করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । জাপানের সব্ধত্র কুত্রিম নালা 
কাটিয়৷ জলের ব্যবস্থা'করির৷ দ্িরাছেন | এতত্ডিন্ন অজ্ঞ কুদকেরা বাহাতে সারের 
উপকারিতা বুঝিতে পারে তাহারও উপায় করিষাছেন। ভিন্ন ভন্ন ফসলের 
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন সারের দরকার হর । পারখানার ময়ল। এবং প্রশ্জাৰ্‌ ছুই একটা 
ফসলের জন্ত উপযুক্ত হইলেও অন্তান্ত জমির জন্ত অন্তপ্রকার সারের প্রয়োজন 
হর়। ্থতরাং গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ করেকটী 12519006121 17875 
খুলিয়! তথায় কিরূপ জমিতে কোন্‌ প্রকার সার দিলে ভাল হন্ন এবং উল্ত 
সার সমূহ কি প্রকারে প্রস্তত করিতে হন তাহা! জনসাদারণকে শিক্ষা দিতে 
, লাগিলেন । ক্রমশঃ নানাপ্রকার সার দেশে প্রচলিত হইল | এই সময়ে 
নানাপ্রকার কৃত্রিম সার দেশে প্রস্তুত হইতে লাগিল এবং অনেকগুলি 
প্রবঞ্চক কৃষকর্দিগকে খারাপ ভেজাল সারু দিয়া অধিক মূল্য লইতে 
লাগিল। অনন্তর গভর্ণমেন্ট প্রত্যেক সহরে এবং থানার সার-পরীক্ষক 
(17051906017 ) নিযুক্ত করিলেন। এক্ষণে সার-প্রস্ততকারকেরা সমস্ত 
সার গভর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করে এবং কৃষকগণ গভর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে উহা! ক্রয় করিয়া থাকে । 


কষি এবং শির । ৬৯ 


ক্রুন্নি বিদ্যালয্র-ক্কষকগণ এবং তাহাদের সন্তানদিগকে 
কৃষিকাধধ্য শিক্ষা দিবার জন্ত জাপান গভর্ণমেণ্ট প্রতি জেলা এবং মহকুমার 
পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানে রুষি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য 
বিষয় স্তুলভাবে শিক্ষা দেওর| হইয়া থাঁকে । এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার 
জন্তু 4১200160151 0011925 আছে। এই কলেজের ছাব্রসংখ্য। 
অনেক । উহার শিক্ষকগণ ( :9035015 ) বিদেশে যাইয়! তত্রস্থ কৃষিপ্রথ! 
প্রতি বৎসর প্ধ্যবেক্ষণ করিয়। আবশ্যক মত নিজেদের দেশে প্রবর্তন, করিয়। 
থাকেন । জেল! এবং মহকুমার কৃষিবিদ্যালয়গুলি ইহাদের তত্বাবধানে থাকে 
এবং ইহারা সময়ে সমরে তথায় মাইর! সারগর্ভ বক্তৃতাদি করির! আসেন । 

শ্পিল্পানুষ্টান-_এক্ষণে শিল্প এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচন! 
কর। ষাউক। সকলেই অবগত আছেন আধুনিক জাপানীর! শিল্প এবং 
বাণিজ্যে পাশ্চাত্য কোনও সভ্যজাতি হইতে পশ্চাৎপদ নহেন ; বরং অনেক 
স্থলেই তীহাদিগকে পরাভব করিয়াছেন । কি উপায়ে জাপানীর! এত শীপ্ এই 
সমুদ্র জটিল বিষয়ে সফলত| লাভ করিলেন তাভ। অনেকে না জানিতে 
পারেন; স্থৃতরাং সেই বির একটু খুলিয়| বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, 
জ্ঞাপান গভর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে শিক্ষিত কারিকর (1:23: ) আনাইয়া 
শিল্পকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হন । মুলপন সমস্তই গভর্ণমেণ্টের | এই বিদেশী কারিকরগণ 
মোটা মোট! বেতন পাইতেন বটে; কিন্তু তদনুযারী কায করিতেন না। 
কারণ জাপানের উন্নতির সহিত তীহাদের কোনও স্বার্থ ছিল না, বরং অনেকেই 
উহার প্রকান্ত শক্র ছিলেন। তীহারা মন প্রাণ খুলিয়! কার্য কর! দুপ্ে 
থাকুক, যাহাতে জাপান্রে অভ্যুথানে তীহাদের স্ব স্ব জাতীর শিল্পের কোনও 
ব্যাঘাত না জন্মে 'তদ্বিষয়ে ও বিশেষ সতর্ক ছিলেন। এই সমস্ত কারণে প্রচুর অর্থ 
বার করিয়াও জাপান আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় নাই। ঠেকিয়া না শিখিলে 
প্রকৃত শিক্ষ। হয় ন| | শিক্ষিত বিদেশীয়দিগের হাঁতে সমস্ত কার্য সমর্পণ করিয়া 


পু নব্য জাপান । 


এবং প্রভূত অর্থ ব্যর করিয়াও যখন শিল্পের উন্নতি সাধিত হইল ন! তখন 
জাপানের চক্ষু ফুটিল। অনন্তর শিল্প শিক্ষার্থে গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয়া অনেকগুলি যুবক ইউরোপ এবং আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত 
হইতে লাগিল । এ স্থলে ইহাও বল৷ আবগ্তক যে পুরাকাল হইতে এই সমর 
পর্য্যন্ত জাপানে সামার্জিক কঠোরতা নিবন্ধন কোনও ব্যন্তি পাশ্চাত্য দেশে 
যাইতে পারিতেন ন| এবং তত্রস্থ কাহীকেও তীহারদের দেশে আসিছে 
দিতেন ন|। যাহার! এই নিরমের লঙ্ঘন করিতেন তীহাদদিগকে প্রারশং 
প্রাণ হারাইতে হইত । বর্ধমান মেজিঅবের ( ছু 01 ২০০70286801 ) 
প্রারস্তেই জাপান গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বন্দরে বিদেশীর বণিকদিগকে 
ব্যবসার ও বাণিজ্য করিবার অন্থমতি দেন । সেই অবধি ক্রমান্বয়ে বু সংখ্যক 
বিদেশীর লোক জাপানে আসিতে লাগিল। এ দিকে জাপানী যুনকগণও এ 
সমর ভইতে দলে দলে ইউরোপে এবং আমেরিকার যাইয়া শিল্পবাণিত্য এবং 
অন্তান্ত বিষর শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে বাঙ্জনীতির সঙ্গে 
সঙ্গে সমাজসংস্কারও আপনা আপনিই হইয়া আসিতে লাগিল । জাপানীর৷ 
পুরাকালীন বর্ণভেদ (05569 59161 ) ভুলিয়া গির! দেশের উন্নন্ি 
করে একযোগে কাজ করিয়া! কিরূপ অসাধ্যসাধন করিতে লাগিলেন তাহ! 
বর্তমান জাপানের ইতিহাস পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় । 

আর একটা কথ| এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিদেশী শিক্ষিত কারি, 
করদিগকে দেশী শিল্পশালার নিযুক্ত করির। এবং জাপ-যুবকদিগকে শিল্পশিক্ষার্থে 
বিদেশে প্রেরণ করিয়াই জাপান গভর্ণমেন্ট ক্ষান্ত হ্‌ন নাই। অনস্তর তোকিও, 
কোবে এবং ওসাকা সহরে অনেকগুলি শিল্প ও কলা-বিগ্যালর স্থাপিত হইল । 
এখানকারও অধিকাংশ শিক্ষক বিদেশী । এই সমস্ত বিদ্যালরে ছাত্রগণ 
ভিন্ন ভিন্ন শিল্পাদি শিক্ষা করিতে লাগিল । এদিকে বিদেশ হইতে শিক্ষা 
পাইয়! ধাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেনতীহাদের কেহ উল্লিখিত বিস্তা- 


কৃষি এবং শিল্প । ৭১ 


লয়ের শিক্ষক হইলেন, কেহ বু গভর্ণমেন্টের পরিচালিত কারখানাদিতে 
কার্ধ্য প্রাপ্ত হইলেন । জনসাধারণ শিল্প এবং বাণিজ্যের উপকারিত| সম্যক্‌ 
উপলব্ধি ন। করা৷ পর্যন্ত এইরূপে গভর্ণমেন্ট নান| প্রকার কারখানাদি খুলিতে 
লাগিলেন। এ সমস্ত কারখানায় লাভ হইতে দেখিয়। ক্রমশঃ জাপানীর। 
গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একে একে সমস্তগুলির স্বত্ব ক্লু করিয়! 
লইলেন। অনেকে আবার নৃতন নূতন কারখান! স্থাপন করিতে লাগিলেন 
এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানের সর্বত্র কারখান। স্থাপিত হইল। 
এক্ষণে একমাত্র “সাকা” সহরেই বড় বড় যৌথ-কার্বারের সংখ্য| অন্ন 
শীচ সহস্র হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার তে! অবধি নাই। ইতিমধ্যেই 
“ওসাকা+ সহরকে ইংলগ্ডের মানচেষ্টারের সহিত তুলন। কর! হুইরা থাকে । 
জাপানীর৷ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত শিল্প এবং বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছেন 
তাহাতে বোধ হর আর বিশ বংসরের মধ্যে তাহার। জগতে সর্ধবশ্রেঠ শিল্পী 
হইয়া উঠিবেন। কোনও না কোন শিল্প কাজ ন| জানে,না ন| করে এমন গৃহস্থ 
“ওসাকা” সহরে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন|। যাহারা নিজের মূলধন 
ন| খাটার তাহারা অন্ত কারখানার কাজ বাটীতে আনিয়া ফুরান চুক্তিতে 
করিয়া থাকে । এতঘ্যতীত ধনী লোকের মের়েছেলেরা নান! প্রকার 
সুন্দর সুন্দর উলের কাজ এবং কৃত্রিম পুষ্পাদি প্রস্তুত করিয়া বিস্তর উপায় 
করির। থাকেন। বাহার! বিক্রঘ্ার্থে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করেন না, 
তাহারা নিঙেদের ব্যবহার্য্য বস্থাদি সেলাই প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। 
কল কথ! জাপানের কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কেহই আলকন্তের শোতে গ! 
ঢাঁলিয়া দেন না । পু 

কৃষিই বলুন, শিল্পই বলুন, আর ব্যবসায়ই বলুন, লোক বিশেষের মূলধনে 
ইহার কোনটিই উন্নতির চরমসীমায় পৌছিতে পারে না। সমস্ত উন্নত 
জাতির ইতিহাসই ইহার প্রকট প্রমাণ । 
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জাপানে শিল্পা্দির উত্তরোত্তর প্রসার বৃদ্ধির সহিত যেমন মুলধনের 
আবশ্তক হইতে লাগিল তেমনি উহা! সরবরাহ (5৫1 ) করিবার জন 
নানা স্থানে বাঙ্ক স্থাপিত হইল ; এই সমস্ত বাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দিয়া 
নূতন কারবারের বিশেষ সাহাধ্য করিতে আরম্ত করিল। এইরূপ জাপান 
অতি দরিদ্র দেশ হইলেও, যুলধনের অভাব সেখানে বড় হর নাই। 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে জাপানী যুবকগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিল্পার 
শিক্ষ করিয়া প্রত্যাগত হইলে তীহাদ্িগকে গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত, কার- 
খানাদিতে নিবৃন্ত কর। হইতে লাগিল । এই সমস্ত ধুনক ক্রমশঃ বিদেশী কারি- 
করদিগের স্থান অধিকার করিতে লাগিল | প্রথমতঃ, তাহার! বিদেশী কারিকর- 
গণের অদীনে থাকিয়। উহাদের নিকট হইতে কাজ ভাল করিরা শিক্ষা করিয়। 
লইতে লাগিল । পরে যখন তীহাদের নিকট ভইতে শিখিবার আর কিছু 
থাকিত ন৷ তখন একে একে তাহাদিগকে বরশীস্ত করিয়া উপযুক্ত দেশী 
বুনকদিগের দ্বার! কাঁজ চালান হইতে লাগিল । এইবরপ শুধু শিল্পে নহে, বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে,বাণিজ্য বাঁপারে,ব্রেলওরে, জ্ঞাহাজে,এমন কি সৈনিক বিভাগে নিধুক্ত 
বিদেশীরগণকে শীঘ্বই জাপানীদের নিকট “তার' মানিরা! ক্রমশঃ দেশে ফিরিতে 
হইরাছে। 

কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত জাপানে সতম্র সহস্র বিদেশীর উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী ছিলেন; কিন্ত আজ কাল তাহাদের সংখ্য। অত্যন্ত হাস পাইয়াছে। 
কোনও কোনও কাজে বিদেণীর লোকের দরকার হইলেও আজকাল আর 
তাহাদিগকে সর্কেসর্বা হইবার যো নাই। সর্বদাই তাহাদিগকে অধীনস্থ 
কম্চারী ভইর়| কাজ করিতে ভর। একজন ছুই শত টাকা বেতনের 
জাপানী ডিরেক্টর বা ম্যানেজারের অধীনে দুই তিন জন হাজার বা বার শত 
টাক! বেতনভোগী বিদেশীরকেও কাঁ্ত করিতে দেখা! যায় । জাপানীর! :এইরূপে 
আত্মসম্মান এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিরাছেন। ইহারা যে পাশ্চাত্য 
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জাতিগণের তুলনায় কোনও অংশে হীন নতেন তাহার প্রমাণও এতদ্বারা 
সর্বসমক্ষে দিতেছেন । 

দেশীয় শিল্পের সাহাদ্যার্থে জাপান গভর্ণমেন্ট আর একটা কাজ করিরা- 
ছেন। বিদেশ হইতে আমদানী জিনিসের উপর অতি গুরুতর শুল্ক ধার্য 
করিলে ও যে সমস্ত জিনিস আজও পর্য্স্ত জাপানে প্রস্তুত হয় না, বাঁ হইতে 
পারে না, অথবা যে সমস্ত কাচ! মাল (1২৪ 10150271215) জাপানের 
শিল্পের জন্ত প্রয়োজনীর, তাহার শুন্ক দিতে হয় ন[। আনার জাপানে প্রস্তত 
জিনিস বিদেশে রপ্তানি কলিতে হইলেও শুল্দ ( (50177 001 ) দিতে 
হর না । 

এইরূপ গভর্ণষেণ্ট কর্তৃক সর্ধপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত তইয়| জাপানের শিল্প 
দিন দিন উ্ভলোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এই সমস্ত বিময়ে জাপানীদেরও 
এক অভ্ভুত শক্তি পরিস্মুটিত হইন্তে লাগিল । ইহাদের টগ্ভাবনাশক্তি সেরূপ 
প্রথর না হইলেও অনুকরণ করিনার ক্ষমতা অতি আশ্চর্যযক্রনক | ইউরোপ এবং 
আমেরিকার ব্যবহৃত প্রকাণ্ড কল কারখানা অতি সংক্ষেপে জাপানের 
প্রয়োজনানুসারে প্রবন্তিত করিয়। জাপানীরা কি অসাধারণ শক্তিরই পরিচয় 
দিরাছেন ! যে কলের মূল্য ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় ছুই তিন সহস্র টাক! 
হইবে, জাপানীর। তাহা অতি সংক্ষেপে প্রস্তুত করিয়া ২০০২ । ৩০০২ শত 
টাকান বিক্রর় করিতেছেন। এই জাতীর কলের আসল অংশটুধু লৌহ কিংবা 
টাল নিশ্মিত; কিন্তু বাকি সবই কাঠ। 

ব্য সাম্্র উল্লিথিতরূপে শিল্পের টন্নতি সাদন হইলে জাপানীরা! 
বাবসার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। স্বদেশজাত জিনিস সর্বত্র প্রচারা্থে 
জাপানের বড় বড় সহরে যাদুঘর স্থাপিত হইতে লাগিল । এই সমস্ত যাদুঘরে 
( [1990 ) বিদেশজাত জিনিসের পাশাপাশি নিজেদের জিনিস, তাহার 
উৎপত্তিস্থান ও মূল্য লিখিয়া রাখ! হইল । শিল্পীগণ এই ছুই জিনিসের তুলনা 
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করিয়| নিজেদের প্রস্তত জিনিসের দোষ গুণ বিচার কির! যথা কর্তব্য 
করিতে লাগিলেন । অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত কারিকরগণের সাহাষ্যার্থে এই 
সমস্ত যাত্ঘরের সহিত 0970109] 418217515 এবং 1,21001786075 আছে। 
ফি দিলে যিনি যে জিনিসের প্রস্তুত প্রাণালী জানিতে চাহেন জানিতে 
পারেন। জাপানের এই ঠ[১৪এ১ গুলি কিসপে পরিচালিত হয় 'াহান 
একটু আলোচন! করা আবশ্তক ; কারণ বর্তমান সময়ে আমাদের দেশেও 
এরূপ 114567এর অত্যন্ত প্রয়োজন ভইয়াছে। 

জাপানের 10562) গুলির ব্যয় সঞ্কুলানার্থে কর্তৃপক্ষ ব্যবসারীদের স্তায় 
চলিতেছেন। যিনি খাহার জিনিস প্রদশনার্থে এখানে রাখিতে ঢাহেন 
তাহাকে খাজান| ব। ভাড়া স্বরূপ এক একটা নির্দিষ্ট মূল্য দিতে হয় । এতত্ব্যতীত 
দেশ এবং বিদেশ হইতে ব্যবসার বাণিজ্যেরও সংবাদ আনাইয় দিবার জন্য স্বতন্থ 
ফি লওরা হয়। এইরূপে এক একটী [9507 একাধারে প্রদশনী 
80620 01 1100109:001) এবং 1800671076012] 19190086017 কাজ 
করে। বড় বড় 2/9990॥ এর ভিত আবার শিল্প।দি সংক্রান্ত সংবাদপত্রাদি 
প্রকাশিত হইর! থাকে । বল| বাহুল্য কৃষিজাত জিনিসও এই সকল ছ043- 
€॥7)এ রক্ষিত হইয়! থাকে। 

কাঁষ এবং শিল্পপ্রদর্শনী জাপানেও ভয়! থাকে; কিন্তু 7151াএর 
প্রাতিই জাপানীদের বেশী অনুরাগ । দর্শকবুন্দের মনে একটা! স্থাদী 110085- 
5101) করিতে [15800এরই দরকার । এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করির। 
আমাদের দেশীর নেতৃবৃন্দ অথব। ব্যবসারীগণ এদেশের সর্বত্র বীরূপ 0105681 
স্থাপিত করিতে উদ্ভোগী হইবেন কি? সহস্র প্রদর্শনী অপেক্ষ। একটা 
স্থারী 72/55601 এ দেশের বর্তমান অবস্থার নিশেষ প্রয়োজনীয় | 


স্বাস্থ্য এবং গভর্মেণ্ট | 
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পাঠকগণ বৌধ হয় অবগত আছেন যে জাপানী স্ত্রী এবং পুরুষ 
সকলই বেশ হুষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ । ইহার কারণ যথাক্রমে নি বর্ণিত 
হইতেছে । আশা করি আমাদের দেশবাসিগণও এঁ সমস্ত নিরম সাধ্যান্ু- 
সারে প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবেন। | 

হ্রাঙ্্য বক্ষ প্রথমতঃ, জাপানীর! শোক কিংব। দুঃখে কিঞ্চিন্মাত্র 
অভিভূত বা বিচলিত হন না । ইহাদের মুখে সর্বদাই হাসি বিরা্ত করিতেছে, 
ইহাদের প্রফুল্ল আনন দেখিলে ইহাদিগকে প্রকৃতির এক অদ্ভুত স্থষ্টি বলিয়া 
নোধ হয়। মানব জাতির কথ! দূরে থাকুক, পাঠকবর্গ, আপনারা কেহ এমন, 
কোনও জীব দেখিয়াছেন, যাহারা শোকে কাতর না হর? মত্ত্যলোকে 
জন্ম গ্রহণ করিরাও জাঁপানীরা স্বর্গ স্থথ অনুভব করিতেছেন ; কারণ শোক 
ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না । প্রাণাধিক পুত্র কিংবা! পোত্রের 
মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র অশ্রপাত না! করিয়৷ যাহার অবিচলিত চিত্তে সংসার- 
কার্ধ্য করিতে পারেন তাহাদের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও এশ্বরিক শক্তি নিহিত 
আছে; নচেৎ এরূপ হওয়াও কি সম্ভব? শরীরতত্জ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন যে ষনের সহিত স্বাস্থ্যের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তাই চিত্তের অবিচ্ছিন্ন 
প্রসন্নতাকেই তীহারা দীর্ঘজীবি হইবার একমাত্র উপায় বলিয়! নির্দেশ 
করিয়াছেন। জাপানী-জীবন এই বাক্যটির যাথা্যতার প্রমাণ দ্বিতেছে। 
এশিয়াবাসীদের মধ্যে জাপানীরাই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী | 

জাপানী নরনারিগণের শারীরিক স্থস্থত৷ এবং সবলতার দ্বিতীয্প কারণ 
এই যে আজন্মকাল ইহার! কখনও কাঁচ! জল পান কিংৰ! উহাতে স্নান করেন 


৭৬ নব্য জাপান । 


না। তুমিষ্ট হইবামাত্রই নবজাত শিশুটাকে অতি গরম জল দ্বারা নান 
করান হয়। তংপরে যতদিন বাচিয়া থাকে, ততদিন তাহাকে গরম জল 
পান এবং উহাতে ম্লান করিতে হয়। খাচ্ছা্রব্য সমুহও গরম গরম 
খাইবার ব্যবস্থা । এই সমস্ত কারণে জল কিংবা খাগ্য দ্রব্যের সহিত 
কোনও রূপ অস্বাস্থ্যকর পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। পানীয় 
জলের সহিত যে সমস্ত কীটান্ধ প্রাণিগণের শরীরে প্রবেশ করে, তাহাই 
তাহাদের স্বাস্থ্য হানির এমন কি অধিকাংশ স্থলে মৃত্ার কারণ হইয়া 
থাকে । ভারতবর্ষের স্তার় জগতের অন্ত কোনও দেশে নানা প্রকার সংক্রা- 
মক ব্যারাম (151১106107109 ) নাই। আমর| যে জলে স্নান করি, তাহা 
তেই কাপড় ধুই এবং তাহাই আবার পান করিরা খাকি। ইহাতে আমা- 
দের যে কি সর্বনাশ হইতেছে, তাহ। আমরা দেখিরাও দেখিতেছি না । 
এই যে ভার্বর্ষের সর্ধত্র ম্যালেরিরা, কলেরা, প্রেগ্‌ ইত্যাদি ব্যারামের 
প্রাহুরভাব দেখ! যার তাহার কারণ কি? এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির 
করাল গ্রাস হুইতে মুক্তি পাইবার উপার আমাদেরই হস্তে স্তস্ত রহিয়াছে । 
যদি আমরাও জাপানীদের ন্তার গরম জল পান এবং উহাতে স্নান করিতে 
আরম্ভ করি, তাহা হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই দেশের স্বাস্থ্য ভাল 
হইবে। দেশের স্বাস্থ্য ভাল হইলেই আমাদের শারীরিক এবং মানসিক বল 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্জে অনেক নৈতিক উন্নতিও সাধিত হইবে । যতদিন ভারত- 
ভূমি করাল মুষ্টি ব্যাধি সমূহের আবাস ভূমি থাকিবে, ততদিন আমাদের সর্ব- 
দিকেই অবনতি হইবে । এ অবস্থায় উন্নতি হওরা অসন্তর ! তাই বলিতেছি 
যাহার! জন্মভূমির দুঃখ মোচনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, তীহারা যেন সর্ক- 
প্রথমে এই বিষরটী চিত! করিরা দেখেন। গরম আল ব্যবহাঁর-প্রচলন 
করা কঠিন ব্যাপার নহে, গরম জলের বিরুদ্ধে করেকটী আপত্তি স্বভাবতঃ 
ভারতবাসিগণের মনে উঠিতে পারে; কিন্ত স্থির্চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা 
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যার সে সমস্ত কাল্পনিক মাত্র। বিষ তুল্য কাঁটান্নু সমূহ পানীয় জলের সহিত 
আমাদের শরীরে প্রবেশ করাতে আমরা সর্বদাই অর্ধ মৃতাবস্থায় কালযাঁপন 
করিতেছি। ভারতীয় যুবকবৃন্দের শরীরে সে বল নাই, হৃদয়ে সে শক্তি 
নাই এবং স্ব স্ব কর্তব্য কার্যের প্রতিও সেরূপ অনুরাগ নাই । বাল্যাবস্থ! 
হইতে নানাবিধ সংক্রামক পীড়াক্রাস্ত হওয়ার তাহারা এতাদুশ অবস্থাপন্ন 
হইয়াছে, এ বিষরে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাইি। 0 

এতপ্তির আমাদের অসাবধানতা হেতু অসংখ্য প্রিয়জন অকালে কালের 
করাল গ্রাসে পতিত হইতেছে, ইহাও কি কম আক্ষেপের নিষর ! যে গুলির 
প্রতীকার আমাদের হস্তে রহিয়াছে তাঁহা আমরা করি না কেন? কেহ কেহ 
বলিবেন, গরম জলের ব্যবস্থ। করা ব্যর সাপেক্ষ ; একথ। সত্য, কিন্ত আমর! 
রোগের চিকিৎসার জন্ত যে অর্থ প্রতি ব্ত্মর ব্যয় করিয়া থাকি, তাহার 
এক শতাংশ ব্যয় করিলে গরম জলের সুব্যবস্থা কর! চলে; অধিকন্তু পীড়ার 
আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইরা সকলে মহাস্ুখে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে কাল 
যাপন করিতে পারি। পরিবারস্থ একটা শিশুর অস্থখ হইলে অর্থ ব্যয় 
করিয়াই নিশ্চন্ত হুওরা যায় না; তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যযস্ত 
মাঁত। পিতাকে কিরূপ দুভাবনায় এবং অশান্তিতে বাম করিতে হয় তাহ| 
ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। 

গরম জল সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি হইতে পারে। সেটা এই-_ 
অনেকে বলিবেন যে গরম জল অপেক্ষ! কাচা জল স্ুস্বাহ এবং মিষ্ট। 
জাপানে যাইবার পুর্ব পর্য্যন্ত আমারও এরূপ ধারণা ছিল, কিন্তু এক্ষণে 
দেখিতেছি যে, জল খুন ফুটাহিয়া গরম করিলে উহা! পান করিতে বেশ সুসথাছ 
হয়। প্রথম কয়েক দ্বিন গরম জল ভাল লাগে না; কিন্তু একটু অভ্যস্ত 
হইলেই উহা! বেশ মুখপ্রিক হর, তবে জল গরম গরম পান করিতে হর । 
ধাহারা আমার এই উক্তি সমর্থন না করেন তীহাঁরা যেন একবার পরীক্ষা 


শট নব্য জাপান । 


করি দেখেন। এবং কীচ| জল অপেক্ষ। ভাল 'বিশ্বাস হইলে যেন উহা! 
আর কাচ পরিত্যাগ না করেন। 

জাপানীর! অত্যন্ত গরম জলে ন্নান করেন বন্ধিয়৷ ইহাদের গারে খোস্‌ 
কিংবা পাঁচড়। হয় না 1 প্রত্যহ “ফুরো” অর্থাৎ স্নানাগারে যাইয়া ইহারা গরম 
জল দ্বারা এরূপভাবে সর্বাঙ্গ মার্জিত করিয়া থাকেন যে শরীরে কোথাও 
একটু মাত্র মন্ললা থাকিতে পারে না। এইনপ লোমকৃপ সমূহ পরিফার 
থাকার ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গ্রীক্মকালেও ইহার! কাঁচা ঠাণ্ডা জলে 
সাঁন করেন ন! ৷ কেহ কেহ কাচ! জল দিয়া মস্তক পর্য্যন্ত ধৌত করেন না। 

জাপানে নদীর জলে নামিয়৷ সান করিবার অধিকার কাহারও নাই। 
নদীতে নামিয় ন্নান করিলে উহাঁর জল অপরিষ্কার হয়, এবং সেই অপরিষ্কার 
জনন পান করিলে নানা প্রকার ব্যারাম হইবার সম্ভাবনা । এই কারণে 
নদীতে নাঁমিয়া স্নান কর! রাজবিধাঁন দ্বারা নিষিদ্ধ। গভর্ণমণ্টের আদেশ 
লঙ্ঘন করিয়া ষ্দি কেহ নদীতে স্নান করে বা উহার জলে কাপড় কাঁচে 
'তাহা হইলে প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ তাহার্দিগকে গ্রেপ্তার করিয়া! বিচারালয়ে 
প্রেরণ করে। নদীর জল ম্বভাবতঃ পরিষ্কার হইলেও জাপানীরা উহা 
গরম না করিয়া পান করেন না। প্রতি জাপানী গৃহেই সর্বদা গরম জল 
পাওয়া যার়। জল পূর্ণ (16:05) কেটলি দিব! রাত্রি আগুণের উপর 
রক্ষিত হইয়! থাকে | জাপানীর| কি জানেন ন! যে সর্ব! গরম জল করিতে 
হুইলে পয়স। লাগে ? যে জাতি একটা পয়স! নিরর্থক ব্যয় করে ন৷ তাহার! 
গরম জলের জন্ত যে অর্থ ব্যয় করে তাহা দেখিলেই বুঝ! যায় যে ইহার কোঁন 
পু অর্থ আছে। 

জাপালে নদীর সংখা! খুবই কম; সুতরাং অধিকাঁংশ স্থলেই কুয়ীর জল গরম 
রুরিয পান কর হইয়! থাকে । যে সমস্ত সহরের কিংবা! উহার নিকটবর্তী 
স্থানে জল প্রবাহ আছে তথায় উহীর জল কলে পরি করিয়া, পরে গরম 
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থা 72 
চা রি 


করিয়া লানকর্খী ছ্য। কো, ড় লোকে 
কের গল পন কর থকে জা এপ্স 
চুর পরিষাসে খাকার উহ বৈপ সথাস্থাবায। 
নবযাী-জাপানী যানেরই অফ শতাঙ বেশ. পুরা জীভ ক টা 
কারণু এই যে ঝাঁল্যক!ল হইতে বাপকবালিকাগণ নান। ধার নাবিক 
ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে । পাঠশালার রালকগণকে যে সমর ব্যাধাধ শির, 
দেওয়া হয, বালিকাগণকেও সে সময শিকষ হওয়া হইরা থাকে । দা 
ভীত একটু বড় হইলে বালকগণ সুত্রে গিয়। মৌফা চালন এবং সঙারণ, নি 
করে। যে সকল স্থামের নিকটে সমুজ নাই তথাকার নর্ধানেন সন্তরণ 
শিক্ষা করিয়া থাকে ছারিগণের শারিরীক এবং মানসিক উৎবর্ধ ফন 
করিবার জন্ত গভর্ণমেন্ট সর্বদাই গ্রস্তত | জন সাধারণের স্বাক্থ্যের প্রতি 
গভর্পমেণ্টের সম্যক্‌ দৃষ্টি আছে, এবং এজন্যই জাপানীর! সুস্থ পরীরে ক 
্চ্ছন্দ চিত্তে বাস করিতে সমর্থ হইতেছেন! আমরা ভারত 
দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ কর্ধিভে পারি কি? 

অন্তান্ক দেশের শিশুগণ যে বয়ষে ডধু পাঁয়ে হাটিতে শিখেনা, জাপানী 
শিশুগণ সেই সময় হইতে “গেতা” পায় দিয়! হাটিতে আরগ্ত করে। এই 
সময়ে শিগুগণের দুরবস্থা দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। 'গেতা” শঙ্গের জর্থ কাঠ 
পাঁছুকা ধিশেষ, উহার গোড়ালি ( 7৩619 ) অত্যন্ত উচু জওয়ায় শিগুগণ উঞ্থ । 
পারে দিয়! একপা অগ্রসর হইতে না হইতেই '২।৩ বাঁর আছাড় খাইয়া! পড়ে। 
হাঁটিতে হ্াটিতে শিগুগুলি পড়ি! গেলে কেহ তাহার্দিগকে উঠহিছা দেহে গা, 

ধা! তাহাদের শরীরে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া কিছুমাত্র ছুঃখ প্রকাণ কবে, 
না। পড়ি! ব্যায় পর পিগুগণ এদিক ওদিক চাহি! ইই এক যার করান 
করে, যখন দেখে কেহই তাহাদের সাহাধ্যার্থে আসিল না, গুখন অগর্জা 
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বিষয় এই যে শিশুদের মাতা কিংবা সহচরেরা কেহই তাহাদের এই বিপদের 
সময় সাহায্য করে ন। আমি স্বর়ং ৩।৪টা শিশুকে পতিতাবস্থ। হইতে হাত 
ধরিয়! উঠীইয়াছি। শৈশবাবস্থার এইরূপভাবে আঘাত পাওয়ার উহাদের 
কোমল শরীর ত্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে । তংপরে ভাল করিয়া হাটিতে 
শিখিলেও সর্বদা “গেতা” পারে দেওয়াতে পায়ের পেশীগুলি (70050165 
26 61] 0০৮1079 ) বেশ পূর্ণতা লাভ করে। জাপানী স্ত্রী পুরুষ 
সকলেই "গেত।” ব্যবহার করিয়া! থাকেন,এবং এই কারণেই তাহাদের সকলে- 
রই পারে খুব শক্তি আছে। 

অন্তাস্ঠ স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী যুবকের] “জিজুৎস্থু 
অর্থাৎ কুত্তি শিখিয়৷ থাকে । জাপানী জিজুতস্থ জ্গতে বিখ্যাত; অস্্- 
শস্ব বিনা আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে জিজুৎস্থ অতি প্রকট উপার। 
ইহাতে ব্যারামকারীর শরীরের সমস্ত পেশী যথাযোগ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং 
শরীরের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পার । শারীরিক বল বৃদ্ধি করিবার জন্ত জাপানী 
যুবকেরা অনেক পাশ্চাত্য ব্যারামও করিয়া থাকে । ফুট্বলঃ ব্যাটবল, 
টেনিস, রেসবল ইত্যাদি জাপানী (যুবকগণের অতি আদরের সামগ্রা হই 
ধাড়াইয়াছে। 
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প্রশান্ত মহাসাগরের করেকটা ছীপপুঞ্র লইয়া জাপান-সামাজ্য গঠিত হুই- 
রাছে। এই ঘবীপগুলি সমস্তই পর্বমর | পূর্বেই উক্ত হইরাছে আগ্নেরণিরির 
সংখ্যা পূর্ববাপেক্ষ। কম হইলেও এখনও পর্যন্ত নুনাধ্বিক একান্টী বর্তমান 
আছে। তন্মধ্যে অনেকগুলিই আঙ্গও পর্যন্ত অগ্থি উদগীরণ করার জাপানে 
প্রতিবংসর ছুই তিন শননার অল্প বিস্তর ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পুবাকালে 
জাপান যখন অসভ্য বলি! পরিগণিত হইত তখন তাহার শাসনপদ্ধতি কিরূপ 
উচ্ছঙ্খল ছিল তাহা' সকলেই অবগত আছেন । তৎকালীন রাজ পুক্রুষগণের 
যদিও সামাজ্য বৃদ্ধির প্রতি সেরূপ দৃষ্টি ছিল না, তথাপি জাপানকে বহিঃ 
শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তীহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন । 
কোনও জাপানীর বিদেশে গমন কিংবা! কোনও বিদেশীরের জাপানে আগমন, 
সমাজ এবং রাজবিপান দ্বার! নিষিদ্ধ থাকার সে সমরে জাপানীরা বহিষ্জগতের 
সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতেন না ॥ যে সমস্ত* জাপানী যুবক শিক্ষা কিংব। 
বাণিজ্যার্থে বিদেশে, বিশেনতঃ পাশ্চাতা দেশে গমন করিতেন, এবং যে 
সকল খৃষ্টধন্ম-প্রচারকগণ শত শত নাপা সত্বেও ধন্ম প্রচারার্থে জাপানে 
যাইতেন, তীহারা যে কত লাঞ্চন! ভোগ করিতেন, এবং তীহাদের যধ্যে 


পাশাপাশি শশা শশা শী শা শিপ শি 








* বর্তমান জাপনের নিশ্ব(ত। প্রিঙ্দ ইতে। পাশ্চাতা দেশ হইতে শিক্ষালাভ 
করিয়। স্বদেশ-প্রত্াগত হইলে তাহ।কে হতা। করিব।র জন্য ভুই তিন বার চেষ্টা করা 
হয়। সৌভ|গ্যের বিষয় আততায়ীদিগের এই চেষ্টা বিফল হইয়/ছিল। 
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কত জনই যে অবিচারে প্রাণ হারাইরাছেন, তাহা ম্বরং ভগবান্‌ ব্যতীত অঙ্গ 
কেহ জানেন না। এটী আমার আলোচা বিষন্ন নহে, সুতরাং অধিক বল' 
বাহুল্য মাত্র । 

ন্নিবহাছেীা বর্তমান “মিকাদে” (701199107 ) সিংহাসনে আরও 
হইলে “মেজি” ( [771151)121760 ঘ)2 01 1২6101177211018 ) অব আরম 
হর। এই সময় হইতে পাশ্চা্ত দেশের আদর্শে জাপানের শাসনপ্রণালী প্রব- 
ভ্রিত হইতে থাকে । এক্ষণে উহা! সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য “গাচে ঢালা, 
হইবাছে। 

জাপানের শাসনপদ্ধতি নাঁজ্তন্র হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা 

প্রজাতন্থের রূপান্তর মাত্র; কারণ উহাতে প্রজানর্গের অভিলধিত সমস্ত 
অধিকারই আছে । প্রঙ্ঞাসাপারণ কর্ভক মনোনীত হইর। প্রতিনিধিগণ রাজ কম্ম- 
চারিগণের সহিত একত্র মিলিত হই রাজকাধ্ধ্য সমাধ! করিরা থাকেন | সুতরা" 
গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচা্রী হইর| কিছুই কৰিতে পারেন না । ফল কথা এই যে, 
জাপানের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মণ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। 
প্রজাবর্গের হিতসানার্থে এবং সমাজ্যের উন্নতিকল্ে উভযদল একমত হুর 
কাধ্য করায় জাপানীদের নিকট সমস্ত কার্ধ্যই সহজসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হর। সম্রাট 'প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধনার্থে সর্বদাই প্রস্থত থাকায় প্রজাবগ ৭ 
তীহার নিতান্ত অনুগত । এবং সেই কারণেই সমাট কিংবা সামাজ্যের কোন « 
বিপদে তীহারা প্রাণ পর্যন্ত পাত করিতেও কিঞ্চিৎ মাত্র কুষ্ঠিত নহেন । 
নিগত চীন-জ্রাপান এবং রুষ-জাপান বুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক অকাতরে প্রা 
বিসর্জন দিরা সতরাটের প্রতি অটল ভক্তি এবং স্বদেশের প্রতি অনুপম প্রেম 
প্রদর্শন করিরাছেন। এক কথায় বলিতে গেলে এখানে রাজা এবং শুক্তার 
সম্বন্ধ পিতা এবং পুত্রের স্যার ৷ হিন্দুর আদর্শ রাজ| রামচন্দ্র সত্যযুগে যেরূপ 
পুক্তিত হইর়াছিলেন, জাপানের বর্তমান সম্রাট এই কলিষুগে সেইরূপ পৃ্জি- 
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এবং সন্মানিত হইতেছেন। প্রজাগণের হস্তে তাহার প্রাণের কোন৪ 
আশঙ্কা নাই, এই খুব বিশ্বাসটি জাপ-সমাটের হৃদয়ে বদ্ধমূল। থাকায় তিনি 
আত্ম-রক্ষার্থে উপধুক্ত প্রহরী (০৭581) পর্য্যন্ত রাখেন না। আমি অনে- 
বার তাকে জনতাপূর্ণ রাস্তার বাহির হইতে এবং টেখে যাতায়াত করিতে 
দেখিয়াছি; কিন্তু একবারও তীহাঁর সহিত ছুই জনের অধিক প্রহরী দেখি নাই 
প্রহরী বা তীতও তীহাকে বাহির হইতে দেখিরাহছি। সকল দেশেই দেখিতে 
পাই, সম্াটগণ, এমন কি তীহাদের প্রতিনিধিগণ পর্য্যন্ত, প্রজাদের তরে 
সর্বদাই সশঙ্কিত । কিন্ত জাপ্‌-সমাট কি ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ! প্রজাবর্গের উপর 
তাহার অটল বিশ্বীস থাকিবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে পুরীকাল 
হইতে আজও পর্যাস্ত একজন সমাটও প্রঞজী! কর্তৃক নিহক্চ হন নাই। জীপা!- 
নের পক্ষে এটি কম গৌববের কথ| নহে। 
াজ্াজ্য ক্রহ্হি_ ইতিহাসজ্ঞ বাক্তিখাত্রই অবগত আছেন যে বিগত 
টান-জ্াপান যুন্ধেব পর হইতে জাপান সামাজ্যের আয়ন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাই- 
তেছে। বিগত চীনঙ্গাপান এবং রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে “ফরমোসা” দ্বীপটা 
( জাপানীরা যাহাকে “তাইবাং, বলেন ) এবং মাঞ্চুরিয়ার খানিক অংশ জাপান- 
সাত্রাজারন্ত হইয়াছে । সম্প্রতি কোরিয়াধিপতি নাকি রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ 
হওয়ায় জাপান-গভর্ণমেণ্টকে উহা রক্ষা করিতে অন্থরোধ করেন এবং এই 
কারণেই কানিয়ার শাসন ভার জাপানের হস্তে পড়িয়াছে। এই গেল জাপানী 
জনসাধারণের মধ্যে এক দলের অন্থমান ৷ আর একদলের মতে কোরিয়ান্গপ 
অশিক্ষিত এবং আলম্তপব্ুবশ হওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয| 
উহ্থার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন । আমার বোধ হর এই।দ্বিতীয় অনুমানটাই 
সত্য ; নচেৎ কোরিয়াধিপতিকে লিংহাসনচ্যুত করিয়া! যুবরাজকে তথায় বসাই- 
বার কারণ কি? এই যুবরাজ (বর্তমান রাজা) আজ কাল জাপান-গভর্ণমেণ্ট 
হইতে 'মাসহারা” লইয়া! জাপানে শিক্ষা লাভ করিতেছেন এবং কোরিয়ার শাসন- 
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দণ্ড * প্রিন্স 'ইতো' (জাপানের প্রকৃত নিম্মীত। ) আরও কয়েকজন জাপানী 
উচ্চ রাজবশ্মচারিগণের সাহায্যে চালাইতেছেন | অনন্তর কোরিরান্গণ শাসন- 
কার্যে প্রতিবন্ধক হওয়ার তাহাদিগকে একে একে সরকারী কার্য হইতে অব- 
সর গ্রহণ করিতে বাধ্য করান হইতেছে । শুনিতে পাই কোন্রিয়ান্গণ আত্ম- 
নির্ভরশীল হইলে তীহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়| হইবে | জাপানের যদি এই 
অভি প্রান বাস্তবিকই হয়, তাহা হইলে উহা! কি সাধু! 
জাপান-সাম্রাজ্য আরতনে ক্ষ)দ্র হইলেও ইহার অধিবাসিগণ আকারে খর্ব- 

কার় হইলেও এবং তাহাদের সংখ্যা অতি কম হইলেও, প্রত্যেক জাপানীর 
ভিতরে যে তেঙজ্ঃপুঞ্জ নিহিত রহিয়াছে তাহার পুর্ণবিকাশ হুইতে না হইতেই 
সমগ্র জগৎ চমকিত হইন্নাছে | জানি না, জাপ-হৃদরে “বুসিদো্র (5017 
91 (1) [২0121)পুণ বিকাশে জড় জগতে কি পরিবর্তনই ঘটবে! কৃষ্যো 
দয়ে কুমুদিনীকে যেরূপ ভ্রীরমানা হইতে দেখ! বার, জাপ-শক্তির জাগরণে 
গশর্খবর্তী শক্তি-পুঙ্গেরও ( ০121)১0901705 70:61) মনে ভীতিনর 
সঞ্চার হওয়ার, তদবস্থাপন্ন হইতে হ্ইর়াছে। জাপানের নিকটবন্তী দ্বীপ- 
সমূহের অধিকারীগণ জাপ-তেজে অদ্ধদগ্ধ হইরা প্রলাপ বকিতে আরম 
করিরাছেন। ইউরোপ এবং আমেরিকার সংবাদপত্র সমূহ পুর্ব হইতেই স্থ 
স্ব গবর্ণমেন্টকে সতর্ক করিতেছেন এবং তাহারা ্রাপানকে ১০1০৬ 
[611] বলিয়া সর্বত্র ঘোষণা করিতেছেন । 

খাহা].0৬ 7২1], পাঠকবর্গ, মনে করিবেন না যে বৃহৎ বৃক্ষের 
ছায়াতলে বসিষা আছেন বলিয়া আপনাদের কোনও বিপদ নাই । অতি সত্বরই 
আপনাদিগকেও জাপনীদের বিশ্বব্যাপী 'জালে? পড়িয়া “হাবুডুবু” খাইতে হইবে। 

* কোরিয়ার শসনভার হস্তে লইবার পর প্রিন্স ইতো৷ একদল বিদ্রোহী কোরিয়ান্‌ 
কর্তৃক হত হইয়াছেন। 


শ|সন-পদ্ধতি | ৮৫ 


জ্রাপানের রাজশক্তি আপনাদিগকে আপাততঃ স্পর্শ করিতে নাঁও পারে, কিন্তু 
তাই বলিয়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন ন|। রাজশ।ক্ত অপেক্ষা অধিকতর 
প্রবলা * শক্তি আপনাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত। এই শক্তির ফল আজ 
আপনারা প্রায় ২** বংসর ভোগ করিয়া মাঁলন্তের স্রোতে গ! ঢালিয় দিয়াছেন, 
নচেৎ আজ পরিধানের বন্্ হইতে আরম্ভ করিয়া! সন্ধ্যার বাতি দিবাঁর।দিয়াশলাই 
পর্যান্ত বিদেশ হুইতে কেন আনাইতেছেন ? আপনাদেরও বিদেশীয় অন্তান্ত 
জনসাধারণের স্টার হ্ত, পদ, চক্ষু , কর্ণ এবং বুদ্ধি কৌশল আছে, তবে কেন 
নিরাশ্রর় অন্ধেব স্তা় তীহাদের 'উপর নিভর করিতেছেন ? দিন দিন আপনা- 
দের কি দশ] হইতেছে ততপ্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়! নিজ পায়ের উপর নিন 
করিয়া! দাড়াইতে শিখুন | নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সর্বাগ্রে 
প্রস্তুত করিতে আরপ্ত করুন এবং যাহ! নিজেরা তৈয়ারী করিতে অক্ষম, তাহা 
বিদেশ হইতে কারিকর আনাইর| কিম্ব। বিদেশ হইতে শিক্ষ| করিয়া আসির! 
দেশে প্রস্তত করুন । নচেৎ এই প্রতিযোগীতার কঠোর ষুগে জীবন ধারণের 
আর কোনও উপায় নাই। 

এস্কলে শ্যিদেশী” সম্বন্ধে কিঞিং বলিতে ইচ্ছা করি, আঁশ! করি 
পাঠকব্গ 'জ্ঞন্ত ক্ষমা করিবেন। প্রার দশ বৎসর হইল আমরা “স্বদেশী 
মন্্র গ্রহণ করিয়াছি । জাপানীরা শিল্প-বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য 
মেন্ূুপ আকুল, আমাদিগকেও স্বদেশী বিস্তারের নিমিত্ত তদন্ুরূপ ব্যগ্র 
হওয়া আনশ্তক | স্বদেশী বিস্তারের পথে যত কণ্টক রহিরাছে 


শ্পিসীস ল ভি শ্ম্্সপ সপ তি লি ৮ শি 


* এই বিষয়টা প্রায় ৫৬ বৎসর পুর্বে লিখিত । তখন বাহ আশঙ্ক। করিয়াছিল!ম 
আজ তাহা কায্যে পরিণত হইয়াছে ॥ বর্তমান ইউরে।পীয় মহাসমরের অবসরে জাপান 
তদীয় উৎপন্ন জিনিসে ভারতবনের বাজ।র “ছ।ইয়া' ফেলিয়াছে। ন। জানি ইহার ফল 


কি দাড়াইবে। 
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একে একে তাহা উৎপাটন করিতে হইবে । স্বদেশীবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রজাশক্তির সম্যক জাগরণ অনিবার্য এবং এই জাগ্রত শক্তি যত রাজ- 
শক্তির সহ্তি মিলিত হইয়া! (11) ০০-07279000 ) কার্য্য করিবে, ততই 
প্রজার এবং সাম্রাজ্যের প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে স্বদেশী মন্ুটী নিতান্ত তুচ্ছ করিবার জিনিষ নহে। এই পথ- 
ভরষ্ট হইলে সভ্যজগণ্তে আমরা অতি অপদার্থ এবং মিথ্যাবাদী বলিরা প্রতি- 
পন্ন হইব | 

প্রকৃত স্বদেশীর পুণ্যআোত ভারতবাসীদের জদয়ে প্রবাহিত হুইয়! থাকিলে 
আজ তাভাদিগকে নিতা ব্যবহার্য জিনিষের জন্ত জগতের সমস্ত বণিক 
জাতির অধীন হইতে হইত না । যে মন্ত্রের অভাবে আমরা এইরূপ ছুদিশ|- 
গ্রস্ত হইয়াছি, শুভক্ষণে সেই মন্ত্র আজ ভগবান্‌ আমাদের কর্ণে দিরাছেন। 
ইহাই আমাদের অস্ত্র এবং ইহাই আমাদের শন্ব। এই অস্ত্র পরিচালন! 
করিতে শিখুন, 'অভীষ্টসিদ্ধি নিশ্চই হইবে । কারণ কথার বলে “নিষন্ত 
বিষমৌষদম্‌” । আর যদি অবহেলা! পুর্বক আমরা এই সুযোগ ছাড়ির| দিউ, 
তাহ! হইলে আমাদের দশ! যে কি ভয়াবহ হইণে তাত। কল্পনারও 


'আতাত। 





মৃত্যু ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ । 


লীস্মাঁন্ম__জাপানীদের জন্ম কিংন! বিবাহের সহিত ধন্মের কোনও 
সংশ্রৰ না থাকিলেও, মৃত্যু উপলক্ষে ধম্মনু্ঠানের ব্যবস্থ। আছে৷ এই সমরে 
যেমন বুদ্ধদেনকে মুত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য আরাধনা কর! হয়, সেই- 
বপ পরোকগত পুর্ব পুরুষগণকে ও অঙ্চনা করা হইয়া থাকে । এই পুর্ব 
পুকষ-অঙ্চনা+কে “শিল্তো" ধন্ম বলে । জাপানে বৌদ্ধধন্ম প্রচারিত হইবার 
পুর ইহাই তত্রস্থ অপিবাসিদিগের পণ্ম হিল । এই ধন্ম্মতে জাপানীরা স্ব স্ব 
"রিবারস্থ মৃত ব্যজ্দিগের নাম একখণ্ড কাষ্ঠফল্কে লিখির! খামি দামা”র 
( দেবতাদিগের পীঠস্তান ) উপরে দিলম্বিত রাখেন এবং তীহাদের মৃতদেহ 
একই স্থানে সমাধি দির! প্রতিমাসে মিষ্টান্নাদি দির! আসিতেছেন। এই প্রথা 
আজও পর্য্যস্ত পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত আছে ; কারণ আধুনিক জাপানীরা বৌদ্ধ- 
পদ্মাবলম্বী হইলেও তাভার! পুর্বপুকষ-উপাসন! ত্যাগ ন| করিয়া! বরং উহা 
বোদ্ধধন্মের সংমিশ্রণে এক অভিনন ধর্মে পরিনত করির। রাখিরাছেন। এই 
জন্যই প্রত্যেক জাপানী গৃহে খামি দামা'র পার্খে “বুথ দামা” (বুদ্ধদেবের 
পীঠস্থান) নামে আর একটী পবিত্র স্থান নিদিষ্ট আছে । বৌদ্ধণন্মীবলম্বী মৃত- 
ব্ক্তিদিগের নাম “বুত্সু দামার উপরে কাষ্ফলকে লিখিত হয়। 

জাপানীরা তীাহ।দের পরলোকগত পূর্রপুকষদিগকে পরিবারস্থ অস্তান্ত 
জঁ্বিত ব্যক্তিদিগের স্তার মনে করিয়া আহারের পুর্বে সর্বাগ্রে তীাহাদিগের 
( 'খাঁমি' কিংবা “বুংস্ত দামার সন্ুথে ) উদ্দেশ্তে খাবার রাখিক্ষ। থাকেন । এবং 
কেহ, কোনও দূরদেশে গমন করিবার সমরে “থামি' ও “বুত্স্থ দামা'র নিকট 
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হইতে যেমন বিদাঁয় গ্রহণ করেন,তেমনি দেশে প্রত্যাগত হইলেও সমাধিস্থলে 
যাইরা তাহাদের প্রতি সম্যক সম্মান প্রদর্শন করিরা থাকেন। এতঘ্বাতীত 
জাপানীরা “মাংস্থরীর অর্থাৎ উৎসবদিনে সমাধিগুলিকে পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত 
করিয়া মৃতব্যক্তিগণের স্থৃতি সর্বদাই মনে জাগরুক রাখিতে প্রয়াস পান। 
এইন্ধপে প্রত্যেক পরিবারের ইতিহাস পুরুষান্ুক্রমে সঘত্রে রক্ষিত হব । 

কোনও স্বদেশ-হিটৈষীর মৃত্যু হইলে তীহার সম্ানার্ঘে যে মন্দির প্রতি- 
চিত ভন, তাহাকে শিল্তে।মল্দির (911076 ) বলে । ইভা সাপারণতঃ মৃত 
বা্তির কর্মক্ষেত্রে নির্মিত তই! তীহাঁর নামেই অভিতিত হর | এই পবিত্র 
মন্দিরে আপামর সাধারণ লোক গমন করতঃ পরলোকগত মহাম্সার প্রতি 
সথেই সম্মান প্রদর্শন করিয়! থাকেন। এবং উহার প্রাঙ্গনে বাজার বসাইয়া 
সন্দদাই লোকসমাগমের বাবস্থ|। করা ভ্য। 

জীবিতই হউন, আর মৃতই ভূটন, সপ্রাটকে জাপানীর! দেবত। জ্ঞানে পৃক্তা 
করিয়া থাকেন । এবং এই কারণেই প্রতি জাপানীগৃহেই সমাটবংশের জন্তও 
একটী নির্দিঃ স্থান আছে। 

ক্মুত-তত পল বৌদ্ধপন্ম অন্যান চতুদ্শ শ্রেণীতে (9৪০6) 
বিভক্ত | স্বৃতরাং জাপানীর উত্তু পধন্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের সকলের 
'চার পদ্ধতি এক নভে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ শবদেহ সমাধি না দিরা 
ভারতীয় হিন্দুের স্তার দাহ করিন্ন। থাকেন। তবে অধিকাংশ শবদেহ 
সমাপি দেওর! হর | 

জাপানীর! মৃতদেহ কিরপে সংকার করেন তাহা বলিবার পূর্বে আৰ 
একটী কথ৷ বলিবার আছে। পুরাকালে সমাট্‌ কিংবা সমাট্বংশের কাহারও 
মৃত্যু হইলে তাহার সমাধির চতুদ্দিকে অনেকগুলি ভৃত্যকে জীনিতাবস্থায় দা 
করাইয়! সমাপি দেওয়! হই'ত। প্রবাদ আছে যে, সমাট “স্ুইনিন্ এর ভ্রাতার 
মৃত্যু হইলে তাহার সমাধির চতুর্দিকে যে সকল তৃত্যকে পুন্িয়া রাখ। 


মৃত্যু ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ । ৮৯ 


হইয়াছিল, তাহার! অনেকদিন যাবৎ জীবিতীবস্থায় থাকিয়! মৃত্তিকার মধ্য- 
হইতে কাতরম্বরে রোদন করার সম্ট সুইনিনের হৃদয় বিগলিত 
হইয়া যায়ু। অনন্তর তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পর 
সমাধিস্থলে কোনও জীবিত ভৃত্যকে না পুতিয়া তৎপরিবর্তে মৃত্তিকার পুত্তলিকা 
পোতা হইবে । সেই অনধি ভৃত্যকে আর প্রভুর সহমরণে যাইতে হয না। 

অতি প্রাচীনকালে জাপানীরা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃতদেহ সমারি 
দিতেন , কিন্তু কতিপয় শতাব্দী পুর্ব হইতে তাহার! উহা ২৫ ঘণ্টা গৃহে 
রাখিয়। আসিতেছেন। অনেক মৃত বান্তিকে সমাণিস্থানে লইয়! যাইবার পু 
পুনজ্জীবিত হর! গুহে ফিতিতে শুনা যার । সুতরাং এক্ষণে ২৫ ঘণ্ট] মধ্যে 
যখন বাচিয়! না উঠে, তখন উহ! সমাধি দেওয়া হইবা থাকে । 

মৃতদেহ সমাধি দিবার পুর্বে মৃত বান্তিন মন্তকের চুল ফেলিয়া সাবান 
দ্বারা গরম জলে গা ধোরাইয়! দেওর!| হয়। একখানি সাদা “কিমোনা? 
( পরিধেষ বস্ত্র বিশেষ ) উল্টাভাবে পরাইঘা শবটীকে একটা নৃত্তন কাঠের টবে 
বৌদ্ধ পুরোহিতের স্তায় জোড় হাত করাইয়। এবং দ্রইটী চক্ষু বুঙ্গইরা বসাইর 
রাখা হয়। দেখিলে মনে হয়, যেন কে ধ্যানে আম্মহা'রা হইরা “নামু আমিদা 
বুতস্থ' (1 ৪2001671766 0 15661710] 130001)2 ) বলিয়া জপ করিতেছে । 
যে টবে মুতদেহটী সংরক্ষিত হয়, তাহা! পুষ্পদ্বারা অতি পরিপাটারূপে সুসজ্জিত 
কর! হ্য়। এবং যে গরম জলে মৃতদেহ ধোর! হয় তাহাতে কাচা জল 
মিশ্রিত করা হইয়া থাকে । প্রথমে কীচা জল একটা পাত্রে ঢালির! তৎপরে 
উহাতে গরম জল ঢাল! হয় । মৃত ৰাত্বির গাত্র ধৌত করিবার জন্য গরম 
জল যেরূপে ঠাণ্ডা করা হয় ( অর্থাৎ কাচা জল ঢালিয়! ), জীবিত ব্যক্তিগণের 
প্যব্হার্ধযা জল (পানের কিংবা স্নানেন ) সেরূপে ঠাণ্ডা কর! হয় না। এই 
সময়ে ঠিক নিপরীত উপায় অবলম্বন করা হয়, অর্থাৎ গরম জলে ঠাণ্ড। জল' 
ঢাল! হইয়া থাকে । 


৯১৩ নব্য জাপান । 


মৃুতদেহ-সংকার সংক্রান্ত আরও দুই একটা প্রথা জাপানী-জীবনে বিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয় | মৃতদেহ গৃহ হইতে বাহির করিয়াই তাহারা গৃহছরে 
অগ্নি প্রলিত করেন। এবং গ্ৃহাদি পরিষারভাবে ধৌত করিরা ফেলেন । 
কেহ কেহ ধরজায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রও ভাঙ্গির৷ থাকেন। গৃহদ্বারে মৃৎপাত্র- 
ভগ্তন এবং অগ্নিপ্রজ্বলনের অর্থ কি পাঠকবর্গ তাহা জানেন কি? 

বলিতে ভূলিয়! গিয়াছি, টবে মৃতদেহ রাখিবার পর উহ্বার সম্মুখে নানা- 
প্রকার পুর্জার উপকরণ আনয়ন করা হয়। প্রদীপ, ধূপ এবং পিষ্টকাদি 
মিষ্টারই এই উৎসবের (ইহাকে ঠিক পুঙ্তা বলা যার না, কারণ ইহাতে পুষ্প 
চন্দনাদি বাবত ভর ন। ) প্রধান অঙ্গ । এই সময়ে পৃশুরাহিত আহত হইয়া 
একাপ্রিক বার মুতব্যন্ির আম্মার মুক্তির জন্য প্রার্থন! করিয়া থাকেন । মৃত্যুর 
২৫ ঘণ্টা পর শবটীকে যখন চতুদ্দোলায় চড়াইয়। বাহকেবা ( কুলি মজুরেরা) 
সমাধিস্থলে লইর়। ষার, তখন পুরোহিত মহাশয়ের জন্ত ও একখানি স্তরম্য চতু- 
দেণলার বন্দোবস্ত করা হয় । এনছাতী'ত সমা স্থলে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে উপবিষ্ট 
হইবার জন্ত একখানি চিত্রবিচিত্র চেয়ারও সঙ্গে লওর। হর । সর্ব প্রথম পুনোহি'ত 
মতাঁশয় বৌদ্ধমন্দিরস্থিত বুদ্ধমৃত্তি সমীপে জোড়হন্তে নয়ন মুদিরা বিনীতভাবে 
দগায়মাঁন থাকিয়া অন্ুচ্চম্থরে মন্্ পাঠ করিভে থাকেন ২ পরে মুত বাক্ির 
আন্ত্রীরন্ব্ঞন এনং বন্ধুবান্ধবের। এক একটু ধূপ হাতে লইয়া মৃক্তিন সম্মুখীন হইয়া 
মন্্জপ করিতে করিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকেন । অগ্নি সাধারণতঃ 
স্রোতে রক্ষিত হয় এবং উহার নীচে চতুর্োল! সমেত মৃত বাক্তিকে (টবের 
মধ্যে জোড়তন্তে নয়ন মুদিয়। উপবিষ্ট অবস্থায় ) রাখা হয়। 

মজুরেরাই সমাধি প্রস্তত করিরা থাকে । মৃদেহ সম[ধিস্থলে পৌছাইয়া 
দিরা আত্মীরস্বন সকলেই গৃহে ফিরির। যান। এই প্রসঙ্গে ইহ! বলা আবশ্তক 
ষে শোকসস্তপ্ত পরিবারস্থ অনি নিকটসম্পকীর ব্যক্তিগণ এই সমরে সাদ। 
“কমে|নে।” পরিধান করিয়। সমাণিস্থলে পিষ্টকাদি লইয়! গমন করেন। 


মুত্যু ও আন্ুয'ঙ্গক ক্রিয়াকলাপ ৷ ৯১ 


শ্রাচ্_ মৃত্যুর পর সাধারণতঃ একচল্লিশ দিন অশৌচ থাকে । ইহার 
শেষে পুনরার পুরোহিত ডাকিয়া একটী উৎসবের আগ়োজন করা হয়। ইহা 
তনেকট! আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের হ্তায়। এই সময়ে মৃত ব্যক্তির আঙ্মীয়- 
স্বজনকে নিমন্থণ করিয়! খাওয়ান হইয়া! থাকে । এই উপলক্ষে কিংবা বিবাহাদি 
গ'ভ কার্যেও জাপানীরা আত্মীয়ন্বক্রন, এবং নিতান্ত বন্ধুবান্ধব ব্যতীত অন্ত 
কাহাকেও নিমন্ধণ করেন না । স্াতরাং আমাদের দেশের ন্তায় একসঙ্গে পাঁচ 
সাত শত লোকের একত্র ভোজন জ।পানে ঘটিয়া উঠে না। বুদ্ধিমান্‌ কাহার!? 
আমরা না জাপানীরা ? একদা জনৈক শিক্ষিত জাপানী ভদ্রলোক আমাদের 
দেশের বুহৎ বৃহৎ ভোজ প্রথ| সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার সময় বলিলেন, 
“আমর ঈরূপ প্রথার বিরোধী । কারণ এ্ররূপ ভোঙ্, নিমন্ত্রণকারী এবং 
নিমন্ত্রিত বাক্তিবর্গের মধ্যে সম্থাব স্থষ্টি করা দুরে থাকুক, উহ! অনেক সময় 
অনিষ্টের মূল তইয়! দীড়ায় 1৮ 

তাঁহার প্ররূপ ধারণার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, 
বায়েব কথ৷ ছাড়ির! দিলেও, ভোজের আযঘোজন করিতে গৃহস্থ্ের যে কণ্ঠ হয় 
ভাতা অমানুষিক । আবার ষাহারা নিমন্ত্রিত হন, তাহারা অসময়ে অনিয়মে 
গুরুপাক দ্রখ্যাদি ভোজন করিয়া অপ্নিকাংশ স্থলেই পীড়াগ্রস্থ হুন। 

"রং এইরূপ একটী অনুষ্ঠান ন। করিলেই ভাল হয় না কি ?” 

আমি এই কথার সন্তোষজনক কোন উদ্ভব দিতে 1 পারার নীরব 
ছিলাম ৷ এক্পন্থলে পাঠকবর্শের হত কি? মামার অবস্থার পতিত হইলে 
'্টাহারা কি উত্তর দিতেন ? 


নে $ ৮5058 ০ ৪১ 
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সমাজের বর্তমান অবস্থা । 
পারার 09 সী ও 

পাশ্চাত) জগতের সংসর্গে জাপানী-সমাজের যেরূপ পরিবর্তন এবং সংশোধন 
সাধিত হইয়াছে, তাহা অতি আশ্চর্যজনক । ইংরাঁজেরা আমার্দের দেশে 
প্রায় ২০* বৎসর আসিয়াছেন, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা তাহাদের 
কি সদ্গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি ? জাপানীরা ৪* বৎসরের মধ্যে 
পাশ্চাতা জগতের সমস্ত উন্নত এবং সত্যঙজাতির গুণসমূহ গ্রহণ করিয়া 
নিজেদের জাতিগত সদ্গুণের সংমিশ্রণে এক অপুর্ব্ব শক্তি উৎপাদন করি- 
রাছেন। এত অল্প দিনের মধ্যে জাপানী-সমাজের অধিকাংশ দোষই সংশো- 
ধিত হইয়াছে; এক্ষণে জাপানীরা পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তীহাদের 
সমাজ গঠিত করিতে বাগ্র, কিঞ্ পরিমাণে সফলতা লাভও করিয়াছেন। 

সামাজিক * কুসংস্কারের ক্রীতদাস হইয়৷ যদি জাপানীরা পূর্ব্বকার বর্ণভেদ 

উঠাইয়া না! দিতেন, যদি তীহাঁরা তাহাদের পুর্ববপুরুষগণের স্তায় পাশ্চাত্যদেশে 
গযন ধর্মবিরুন্ধ মনে করিতেন, তাহ! হইলে আক জাপানের অবস্থা কি 
শোচনীয় হইত ! সর্বসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের স্তায় শিক্ষা- 
বিস্তাতের ব্যবস্থা না হইলে এবং সকলকে প্রজার উপভোগ্য সমস্ত অধিকার 
তুল্যভাবে না দিলে,জাপান এত অন্ন সময়ে এত অধিক উন্নতি কখনই করিতে 
পারিত না। অতএব দেখ যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে সমাজ 

সকার করিয়াই জাপানীর! উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
ইহার পূর্বে জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এশিয়ার অন্ত কোনও দেশাপেক্ষা 
কোনও অংশে ভাল ছিল ন!। | 


* মত্প্রনীত 'নপ্ত জাপানে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলে চন! কর! হইয়াছে। 
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সমাজের বর্তমান অবস্থ। ৷ ৯৩ 


পাশ্চাত্য শ্পিক্ষাল্র শুতন--এখন দেখা যাউক, পাশ্চাত্য বায়ু 
জাপানে সঞ্চারিত হওয়ায় জাপানীদের ম্বভাবগত দৌষগুণসমূহ এবং তীহাদের 
আচার পদ্ধতির কি পরিবর্তন ঘটিযাছে ! পাশ্চাত্য বাষু পুরুষের গায়েই 
লাগিয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের গাত্র আজও স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়া 
বোধ হয়। অধিকাংশ শিক্ষিত জাপানীই তীহাদের জাতীয় পোষাক 
পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাহেব সাজিয়! থাকেন এবং আফিসাদিতে টেবঙ্গ 
ও চেয়ার ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই, অনেকে নাকি 
পাশ্চাত্য রন্ধনেরও পক্ষপাতী হুইরা উঠিয়াছেন। পুক্রষগণের মধ্যে ' এত 
পরিবর্তন হুইলেও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উক্ত কোনও পরিবর্তন বড় একট! 
ষ্ট হয় না। ইহার! জাপানীভাবেই থাকিতে পছন্দ করেন। আমি 
স্বচক্ষে কয়েকজন মহিলাকে দেখিয়াছি, ইহারা ইউরোপীয়ান্দের সহিত 
বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি পরিধানের জ্বাপানী “কিমোনো” ত্যাগ 
করেন নাই । জাপানী রমণীগণ মেম সাহেবদের স্তায় স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়। 
প্রকাশ্ত রাজপথে বাহির হন না, শিক্ষিত নব্য জাপানী যুবকগণের নিকট, 
বিশেষতঃ ধাহারা পাশ্চাত্য জগৎ দেখিরা আসিয়াছেন, তাহাদের নিকট এটা 
বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে । তীহারা অন্ধকার রাত্রিতে কিংব! 
জ্যোত্ম্নাময়ী রজনীতে অন্ধকারবিশিষ্ট স্থানে স্ত্রীর হস্ত ধারণ পুর্ব্বক বেড়াইয়া 
সান্ধ্যভ্রমণ জনিত স্থুখ আংশিক অনুভব করিয়া চরিতার্থ হন। দিবালোক 
কিংবা! আলোকমর স্থানে তীহার] স্ত্রীর করম্পর্শ করিয়া ভ্রমণ করিবার সুবিধা 
বড় একটা পান না। 

পাশ্চাত্য সভ্য জগতের» সংসর্ণে জাপানীদের স্বাভাবসিদ্ধ ভদ্রতার 
€ 701119)955 ) অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যে সকলব্যক্তি শিক্ষার্থে, 
পাশ্চাত্যদেশে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই 
তদ্দেশীয় সভ্যতার অন্থকরণ করিতে প্রয়াস পান। ফলে এই হইতেছে যে, 


৯৪ নব্য জাপান । 


তীহাদের দৃ্টান্তে অনেকেই চল! ফেরা করিতেছেন। এইরূপে জাপানী 
পরিবারের ব্যয়ভার ক্রমশঃ বৃদ্ধ পাইতেছে এবং জাপাঁনীরা আস্তে আস্তে 
সৌখীনতার মায়াজালে বিজড়িত হইতেছেন; তবে লৌভাগ্যের বিষয় এই 
যে, ইহাদের সংসার খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জনের চেষ্টাও যথেষ্ট 
হইয়। আসিতেছে । শির এবং বাঁণিজ্যকে এক্ষণে আর ঘ্বণার চক্ষে দেখা হয় 
না, বরং উহা গৌরবের বিষয় হইয়াছে। পূর্বের যেরূপ নীচবংশোদ্তৰ লোকের 
শিল্প এবং বাণিজ্য লইয়া! থাকিত এক্ষণে আর সেরূপ নাই৷ অর্থ উপার্জনের 
সমস্ত পস্থাই এক্ষণে সাঁধু বলিয়া বিবেচিত। যিনি ষেরূপে ইচ্ছা অর্থ উপা- 
র্জন করিতে পারেন, তীহাকে সমাক্ত কোনও বাধা দিবে না। প্রত 
পক্ষে বলিতে গেলে কেহই সমাজের বশীভূত নহে; পক্ষান্তরে উহা! প্রত্যে- 
কেরই অধীন । প্রত্যেকই স্বেচ্ছান্ুসারে কার্য করিবেন, সমাজ তাহাতে 
কোনও প্রতিবাদ করিবে না । এইক্সপে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বন্ধন 
উন্মুক্ত হইরা এক বৃহৎ অদ্ু/ত সমাজে পরিণত হইয়াছে! এই সমাজের 
কোঁনও কড়াকড়ি নিয় নাই, এবং এই সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের কোনও 
নির্দিষ্ট আচার পদ্ধতি নাই। দেশ কাল পাত্র অনুসারে সামাজিক সমস্ত 
কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে । জাপানীরা এইরূপ একটী সমাজ গঠনে সমর্থ 
হইয়াছেন বলিয়া এত শীঘ্র উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করিয়াছেন । 
যত দিন ইহারা সমাজের বন্ধন ছেদন করিতে অসমর্থ ছিলেন, 
তত দিন ইহারা জগতে অপরিচিত ছিলেন। বন্ধনোনুক্ত হইব! মাত্র 
ইহাদের তেজ পূর্ণমাত্রীয় বিকশিত হইয়া আশ্চর্যজনক ফল উৎপাদন 
করিয়াছে । 

সমাজ-সংশৌধনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসন্বন্বী় অনেকগুলি কুসংস্কারও সংশো- 
ধিত হইয়াছে । কিন্তু স্ুনিপুণ অস্ত্রচিকিৎসকের ন্তায় জাপাশীর ধর্ম- 
শরীর হইতে কেবলমাত্র ক্ষত অংশ টুকু ফেলির! দিতে সমর্থ হন নাই; স্থীহার! 


সমাজের বর্তমান অবস্থা । ৯৫ 


ক্ষতাংশ কাটিতে কাটিতে প্রায় সমস্ত শরীরই কাটিয়। ফেলিয়াছেন। ম্ৃতরাং 
ধর্মবিশ্বাস দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 

হখান্যে ব্রিান্র-আহার সম্বন্ধে জাপানীদের আর কোনও বিচার 
নাই। চীনাম্যানদের স্তায় ইহার! এক্ষণে প্রায় সমস্ত বস্তই খাইতে শিখিয়- 
ছেন। পূর্বে ধর্মভীরু জাপানীগণ জীবহিংসা ন! করায় মত্ত মাংসাদি কিছুই 
ভক্ষণ করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই মাংসপ্রিয হওয়ায় 
জীবহিংসা আর পাপ বলিয়! বিবেচিত হয় না। বর্তমান জাপানিগণ শামুক, 
বিননুক হত্যার্দি সমস্তই খাইরা থাকেন। তবে আরশোলা, ইঁছুর, ব্যাউ, 
ইত্যাদি এখনও চলে নাই। 

পূর্ব্বে জাপালীরা ভারতবাসিদিগের স্যার মাটীতে ভাতের ডিম্‌ পাখির 
ভক্ষণ করিতেন এবং পুরুষগণের আহারান্তে রমণীগণ আহার করিতেন । কোনও 
কোনও গগযগ্রামে এই প্রথ। আজও প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীপুরুষ একত্রে আহার করিয়া থাকেন। তীহাদের সন্মুখন্থ 
একখানি জলচৌকির উপরে ভাতের বাটা রক্ষিত করিয়া! একটা কাষ্ঠের 
গামলায় ভাত রাখ! হয়, এবং উহা! হইতে সকলে হাত| কাটিয়া ভাত উঠাইসর 
ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইউরোপীর়ানদের স্ায় টেবিল ব্যবহার করিলেও 
চেয়ার আঞজও পর্য্যন্ত জাপানী-বাড়ীতে বিশেষতঃ অহারের স্থানে স্থান 
পায় নাই, তবে শীঘ্ব পাইবে বলিয়া বোধ হয় । . 

শ্পিক্ষিত জাঁপান্ী- সাধারণ লোকের সহিত শিক্ষিত জাপানীদের 
খনিষ্ঠত। একট দ্রবীভূত হইয়াছে । ইহারা নিয়শ্রেণীস্থ লোকের সংস্পর্শ 
হইতে যতদুর সম্ভব দূর থাকিতে চেষ্টা করেন। অন্ান্ঠ জাপানীদের স্ায় তীহা- 
দের সহিত অমায়িক ভাবে আলাপ-সালাপও করিতে ইচ্ছা করেন নাঁ।' 
পাশ্চাত্য বাতাসের কি অপূর্বব গুণ ! ইহা জাপানিদিগকেও অহঙ্কারী করিয়া 
তুলিতেছে । 


১৬ নব্য জাপান । 


শিক্ষিত জাপানীর! পল্লী অপেক্ষ। সহরে বাস করিতে ভাল বাসেন। 
অনেকেই পল্লীগ্রামস্থ ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া! সহরে আসিয়া বাড়ী ভাড়া 
করিতেছেন । মধ্য শ্রেণীস্থ জাপানীর। কয়েকটা কারণ বশতঃ সহরে আসিতে 
বাধ্য হন। (৯) পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হন, স্থৃতরাং 
বিবাহের পর অন্তান্ত ভ্রাতাগণকে নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে হয়। 
কেহ বা! চাকুরী গ্রহণ করিয়া সহরে থাকিতে বাধ্য হন, আবার কেহ বা 
শ্বশুর বাড়ীতে ঘর-জামাত। হইয়! থাকেন । এই ঘর-জামাই প্রথাটা জাপানে 
অত্যন্ত প্রচলিত। বাহার একটা বা দুইটা কন্ঠ! আছে কিন্তু পুত্র নাই, তিনি 
কন্তার বিবাহ দিয়! জামাতাকে পুত্রন্বরূপ গৃহে রাখিরা দেন। অনেক স্থানে 
এই সমস্ত গৃহীত জামাতাগণকে পৈত্রিক নাম (8111) 2916) ত্যাগ করি! 
শ্বগুর কুলের নাম গ্রহণ করিতে হয়। কন্তাটীকে একজনকে দান করিয়া 
তাহার নিকট হুইতে পুনরায় গ্রহণ করিয়া উক্ত গৃহীত জামাতার 
সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। আমার * জনৈক জাপ-বন্ধু এই- 
রূপে গৃহীত হুইয়াছেন। তাহার পারিবারিক ইতিহাস অতি চমৎকার । 
(২) জাপানে খুব বড় বড় জমিদারের সংখ্যা! অতি কম। যে কষকযে 
জমি চাষ করে, সেই তাহার স্বত্বাধিকারী; সে উহা স্ত্ীপুত্রার্দির সাহায্যে 
চাষ করে এবং গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য খাজানা দেয়। পুর্বে উৎপগ্ন 
জিনিসের কতক অংশ খাজনা স্বরূপ দেওর| হইত, কিন্তু এক্ষণে সে প্রথ! 
উঠিয়! গিয়াছে । (৩) গবর্ণমেশ্টের কর্মচারিগণকে জনসাধরণ খুব সম্মান 
করে, সুতরাং এই চাকুরী গ্রহণের জন্তও অনেকে সহরে আসিতে বাধ্য হন । 





* জীগানে অবস্থান কালে যে মহাত্বার ফ্যাক্টরীতে আমি কার্যযশিক্ষা! করিতাঁম, 
তাহার নাম 'উরাইয়াম। তারান্র'। তাহার সম্বান্ধ মত্প্রণীত 'জাপানশ্প্রবাসে' বিস্বৃত 
বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 


সধাজের বর্তমান অবস্থ । ৯ 


(8) এবং লহরে থাকিয়া কারবার করিবার সুবিধা খাঁকার অনেক লো 
নিজের পন্লীগ্রামস্থ বাটা, ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাঁস বরিয়! থার্কেন। 
জাপানীরা' কোনও খাদ্যদ্রব্য হা দিয় মপর্শ না করিয়া চীনাব্যান্দের সবার 
কাটী দ্বারা উহ! তুলিয়া ভক্ষণ কঁরেন। এই কাটিকে ,হাঁদি* বলে। 
আহারেক্প সময় ঠিক নির্দিষ্ট আছে। এ সময়ে বিনি যেখানে থাকেন, 
নিশ্চয়ই আহার করিবেন। কিস্তযদি কোনও কার্ধ্যবশতঃ এমন কোনও' 
স্থানে যাইতে বৃষ, যেখানে ক্মাহাধ্য বন্ত কিছুই পাওয়া যায় না, তাহা হইলে 
বেস্তো' (ভাত ও তরকারী টিনের বাক্স কিংবা কৌটায় পুরিয়! ) লই! 
যাইতে হয়। জাপানে 'আফিস এবং স্কুলেও আহারের জন্ত পৃথক ঘর 
আছে। আহারের সময় সকলে, একত্রিত হইয়৷ সেখানে আহার করিয়া 
থাকেন । 
* ,আ্বদেস্ণিভভক্তিষ্--জাপানীদের সকলেই জন্মভূমিকে "ন্বগ্াদপি 
গরীয়দী” বলিয়া মনে করেন। এক জন্মভূমির প্রতি সকলেরই অগাধ ভক্তি 
খাঁকায় ইহার! একতান্ুত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া চলিতে ঘমর্থ হইস়্াছেন 
শ্রবং দেশের জন্ত প্রাণপাত করিতেও কেহ কিধিৎ মাত্র কুষ্ঠীত ননহেন | অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্যান্ত জাপানীদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য গুণ 
পরিলক্ষিত হয় । সেটা এই, ইহার! সাআাজ্যে প্রাধান্ত স্থাপনের জন্ত পরস্পর 
বিবাদ করিলেও বিদদেশীয় কোনও জাতি জাপান আক্রমণ কুরিলে সহ্‌স! 
মকলে একত্র সমবেত হইয়া উহা! রক্ষা করিয়াছেন । আমেরিক। হইতে 
কমোডর পেরী ( 00209030:৩ ০০ ) বখন জাপানে আসেন, তখন 
জাপানের আভ্যস্তরিণ অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল | সে সমন্নে জাপানে 
কয়েকটী দল ছিল এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোর বিবাদ চলিতেছিল। 
যদি কোনও দল পেরীর পক্ষ সমর্থন করি! শক্র নাশে প্রবৃত্ত হইত, তাহ 
হইলে আজ জাপানের অবস্থা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের সভায় হইত। এই 
৭ 


৯. নব্য জাপান। 


জাতীয় বহাসম্কটে জাপানীরাস্্ষাহাদ্িগকে ভারতবাঁসিগগ অসভ্য মনে 
করিতেনস্কি করিয়াছিলেন ? আর ভারতবাসিগণ বা শীহাদের জাতীয় 
সন্কটে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন? উভয়েরই আচরণ ইতিহাসে লিখিত 
আছে। পেরীর সময় হইতে এ পর্য্যস্ত জাপানীরা তিন বার জাতীয় সঙ্কটে 
পতিত হইয়াছেন; কিন্তু একবারও একটা জাপানীও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচন্ন 
দিয়! হবদেশের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই । একটা জাতির মধ্যে একজন 
লোকও বিশ্বাসঘাতক নাই (অবশ্ত জন্মভূমির গ্রতি ) ইহা অপেক্ষা গৌরবের 
বিষয় আর কি থাকিতে পারে ? চীন-জাপান কিংব! রুষ-জাপান বুদ্ধের সময় 
এমন 'একটী লোকের কথা গুনা যায় নাই যে দেশের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়া শত্রুকে সাহাধ্য করিয়াছে । 

প্রভু এবং পিতৃভক্তির পরিচয় অনেকস্থলে পাওয়া যায়; কিন্তু মাতৃ- 
ভক্তির উল্লেখ জাপানী সাহিত্যে বড় একটা! পাঁওয়! যায় না । সুতরাং 
“জননী জন্মভূমিশ্চ ন্বর্গা্পী গরীয়সী” এই মহাবাক্যটী এখানে সম্পূর্ণরূপে 
প্রতিপালিত হয় না। 

জাপানীর| মাতৃ এবং পিতৃভক্তিতে আমার্দের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও 
প্রভুভক্তি এবং ন্বদেশানুরাগে অদ্বিতীয় । ' যাহারা জননীকে সম্যক্‌ ভক্তি 
করিতে পারেন ন! তাহারা কিরপে প্রর্কত শ্বদেশ-প্রযিক হইতে পারেন, 
তাহ! আমাদের কল্পনারও অভীত | প্রা সমস্ত জাপানীই জন্মভূমির গৌরব 
বৃদ্ধি করিবায় জন্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পাঁত করিতে প্রস্তত । তাহাদের মধ্যে 
প্ররু্ত মাতৃভক্ত নাই বলিলে বোধ হয় আমার কথায় অনেকেই প্রত্যন় 
করিবেন না । কিন্তু কৌতুহলপরবশ হইয়া & বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান 
লইয়াও আমি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগরের ন্যায় মাতৃভক্ত একজনেরও 
নাঁম সংগ্রহ করিতে পারি নাই | ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আঁর কি 
হইতে পারে ? 


সমাজের বর্তমান অবস্থা । . ৯৯, 


পূর্ব্বে জাপানীদের যে মহা সমাজের কথ বলিয়াছি স্বদেশ-প্রেষ ভাহার 
মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ায় ইহারা একশ্রেণীতৃক্ত 'লোকের স্তার় 
পরম্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আচরণ করিতে পারেন এবং এই কারণেই ইহারা 
ক্রমশঃ উন্নতি করিতে সমর্থ হইতেছেন। জাপানীর! এক্ষণে প্রতি মুহূর্তেই 
উন্নতির সোপানের নিয়স্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠিতেছেন। তাহাদের সমাজে 
আজ যে দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে হয় তো! আগামী কল্যই তাহা আর 
থাকিবে না । এরূপ অবস্থায় জাপানী-সমাজের বর্তমান অবস্থা ঠিক্‌ রূপে 
ব্শনা করা সম্ভবপর নহে। 

শান্বাল্রণ! চল্তিত্র- এ স্থলে জাপানীদের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বল! 
আবশ্তক। ইহার! অতি ভদ্র এবং নম এবং আত্মসংযমে অদ্বিতীয়। 
দুঃখ কিংবা শোকাতিভূত হইলেও ইহাদের মুখ দেখিয়া! হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট 
বুষা যায় না । ইহারা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাকে বিরক্তির 
ভাব কোনও প্রকারে জানিতে দেন না। 

জাপানীর! প্রকৃত স্বর্দেণী। ম্বদেশ শবের অর্থ ইহারাই বুঝিয়াছেন। 
দেশ এবং দেশস্থ লোকের প্রতি ইস্থাদের এত অন্থ্রাগ যে ইন্থাদিগকে 
স্বার্থপর জাতি বলিলেও বল! যাইতে পারে । সমস্ত বিদেশীদের প্রতি 
ইহাদের আন্তরিক ঘ্বণ। আছে বলিয়! বোধ হয়। জাতীয় ধন বৃদ্ধির জন্ত 
সকলেই ব্যগ্র। বিদেশীয়দের পয়সা যে * কোনও উপায়ে দেশীয় ব্যক্তিকে 
দিতে পারিলেই নিষ্কৃতি, নিজে লাভের অংশ কিছুমাত্র না পাইলেও আপত্তি 





* ভাষার অজ্ঞতাহেতু কোনও জিনিস খরিদ করিতে কিংবা! 'কুরুম ভাড়া স্থির 
করিয়া! দিতে কোনও জাপানী ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থন৷ করিলে প্রার়শঃ জরিমানা 
দিতে হয়। বেজিনিস এক টাকায় পাওয়া যায় সেখানে সস্ততঃ দেড়. টাক! দিতে হয়। 
বিদেশীয়গণ ধনী, সতরাং তাহাদের নিকট হইতে যতদূর সন্ভধ বেশী মূল্য লওয়া উচিৎ 
ইহাই তিনি দোকানদারকে বুঝাইয়। দিয়! সাহাধ্যপ্রার্থীকে উপকার করেন। 


১৯5 ব্য জাপনি। 
নাই, দেশস্থ যে কেহ উহা! পাইলেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল বলিয়া 
মনে হয়। অন্ত দেশীয় লোকের পক্ষে এটা দোষ বলিয়। প্রতীয়মান হইলেও 
এছী জাপানীদের জাতিগত মহৎ গুণ, ইহ। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে 
হইবে ৷ স্বজাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে কয়জন €লাক সমান চক্ষে দেখিতে 
পারেন ? জাপানী-হদয়ে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব নিহিত আছে বলিয়াই 
তাহার! প্রত্যেককেই সম্জুনভাবে দেখিতে পারেন। যদি এক স্থানে দশজন 
* কুরুধা-আা+ থাকে, তাহ! হইলে তাহাদের সকলেরই শ্রক মত । তাহাদের 
মধ্যে কেহই অপর একজনের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না, কিংবা 
সে যে মূল্য চাহিয়াছে তাহাপেক্ষ! কম মুল্যে যাইতে প্রস্তত হইয়া 
আগম্থককে বলিবে না। আমাদের দেশীয় ভাড়াটীয়া গাড়োয়ানগণের 
ফ্যবহার ইহার ঠিক বিপরীত । একজন গাড়োয়ান ॥* আন! চাহিলে অপর 
আর একজন ।%* আনার বাইতে শ্বীক্কৃত হইয়া! উপস্থিত হয় । হয়তো আর 
একজন তৃতীয় ব্যক্তি ।* আনার যাইয়া! থাকে । গাড়োমানগণের মধ্যে একত। 
এবং ভ্রাতৃভাব নাই বঙ্িয়াই তাহাদের মধ্যে এরূপ উচ্ছজ্খলতা দেখা যায় 
অন্নুকল্লপপ্রিস্বত্ত জাপানীর! বড় অন্গুকরপপ্রিয় ॥ এই কারণে 
ইউরোপীয়ানগণ ইহার্দিগকে বানরের সহিত তুলন! করিয়া থাকেন | তবে 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, জাপানী-অন্ুকরণে একটু বিশেষত্ব আছে । 
ধাহাদের নিজেদের কোনও বিষয়ে উদ্ভাবন করিবার (7০৩ ০ 01081- 
12110))ক্ষমতা নাই,তাহালা অপরের গুণান্ুকরণ করিয়া কিন্ধূপে মহৎ হইতে 
পারে ভাহ! বর্তমান জাপাদী-জরীবন স্পষ্টই প্রতীয়মান করিতেছে । কোনও 
নুতন বিষয়ে উদ্তাবন-শক্তি ন! খাকিলেও যে একটা জাতি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিতে পারে তাহ! ইতিপূর্বে অপর কোনও জাতির ইতিথঁসৈ ঘটে নাই । 
* কুরুম। জর্থাৎ রিকসা গাড়ীঃ ইহ। একজন মন্গুষ্যে 'টানে। ঘে উদ্থ'-টানে তান্থাকে 
ফুরুমাসআ' বলে। ৰ 


 অঙ্জাজের বর্তমান অবস্থা? . ১০১ 


পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে জাপানীদের নিজেদের কিছুই -ছিল 
না। ধর্দদ বলুন, সভ্যত! বলুন, শিক্ষা কিংবা! ভাষা বলুন, এ সমস্তই 
জাপানীর৷ চীন এবং ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ কৌনও 
বিষয় * গভীর ভাবে চিন্ত। করিবার ক্ষমতাও ইহীদের ছিল 'না-। এই 
সমস্ত কারণে ইহাদের নিজেদের লিখিত কোনও ভাল পৌরাণিক পুষ্তুকাদি 
নাই ৷ বোধ হয় পুরাকাঁলে জাপানীরা বিদ্যার চ্চ৷ এবং অনুশীলন রীতিমত 
না করায় তাহাদের মস্তি অপ্রন্দুটিতই থাকিয়! যাইত ।. নচেৎ একট জাতির 
মধ্যে কাহারও উদ্ভাবন শক্তি. না থাকিবার অন্ত'কি কারণ থাকিতে পারে ? 
বর্তমান জাপানীদিগের অনেকের মধ্যেই উহা! দেখিতে পাওয়া যায় । অবশ্ত 
সমস্ত বিষয়ই ইহারা অন্তান্ত সভ্য দেশ হইতে শিক্ষা করিলেও অনেক স্থলে 
অসামাণ্ত 09:1519115 দেখাইতেছেন । এড্মিরাল “তো” ইংলপ্ত হইতে 
দ্ধবিদ্য। শিক্ষা 'করিলেও স্বীয় 00121778110 প্রকে এক বৃহ এবং 
উতরুষ্ট রণপোত প্রস্তুত করাইতে সমর্থ হইয়াছেন । তীহার উস্তাবিত “সাংস্তুমা» 
জাহাজ ইউরোপীয়ান্‌ শক্তিপুঞ্জের হৃদয়ের স্তরে স্তরে তীতির সঞ্চার করিয়াছে । 





* মনে মনে হিণাব করিবার শক্তি জাপানীদের পূর্বেও ছিল ন! এবং এখনও হয় 
নাই। সামীন্ত একটী যোগ কিংবা বিল্লোগ করিতৈ হইলে হাতের ফাছে বদি “সোরোধান্‌, 
ন! থাকে তাহ। হইলেই গোল বাধিয়! বায় | কিন্তু হাতের কাছে 'সৌরোব।ন্‌* (0০0. 
ঠ775 80210) থাকিলে.জ।পানীদের নিকট আর কোনও হিসাব বাধে না । নিমেধ্‌ মধ্যে 
বড় বড় হিসাব সন্পন্র করিয়! ফেলেঞ্স। প্রত্যেক জাপানীর আশা এবং আফ।জ্। কত উচ্চ 
তাহ। গুনিলে পাঠকরত্থ আশ্চর্যা্িউ হইবেন । ইহার! সকলেই আছ কার জাপানের . 
আয়তন ইংলতের সহিত ছলনা করিয়। বলেন যে, ইংলগ্ডের পক্ষে যাহা সম্ভবপর 
হইয়।ছে জাগ্ানের পক্ষেও তাহ অবস্থাই.লস্ভব হইবে । কারণ উততয় মেশই সমুদবেষ্টিত 

ছুত্র লীতপ্রধান স্বীপ $ * 


১০২ নব্য জাপান । 


শুধু জাপানীদের কেন, এসিয়াবাসিদের পক্ষে ইহা একটী কম সৌভাগ্যের 
কথা নহে। যে সমস্ত উন্নত জাতির অনুকরণ করিয়া বর্তমান জাপান গঠিত 
হইয়াছে আজ সেই জাপানের নিকট সর্ব বিষয়ে তীহাদিগকে অবনত হইতে 
হইতেছে । 

জাপানী-শিল্প এবং বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বুদ, দেখিয়। পাশ্চাত্যবাসিগণের 
মনে বাস্তবিকই আতঙ্ক জন্মিয়াছে । যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ 
হয় প্রতিযোগিতায় জাপানী-শিল্প অচিরে জগতে শ্রেষ্ঠত্ব ল'ভ করিবে | শিল্প 
এবং বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি আরও যে ন! হইবে তাহ! 
কে বলিবে? 

জাপানী-চরিত্রে আর একট, বিশেষত্ব আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে 
বড় বড় কলকারখান! দেখির1৷ আসির! নিজেদের দেশে উহা! কিরূপ সহজ- 
ভাবে প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিশ্ময়াপন্ন হইতে হন্ন। নিতা 
ব্যবহাধ্য অস্ত্শস্ত্রাদি অতি স্থুলভ এবং সরলভাবে নির্মিত । উহু! ব্যবহার- 
করণও তদনুযায়ী সহজ | বৃক্ষের যে সমস্ত বড় বড় গুড়ি চিরিবার জন্ত 
আমাদের দেশে তিনজন মিস্ত্রি এবং একখানি বৃহৎ করাতের প্ররোজন হয়ঃ 
জাপানীরা তাহা একখানি ছোট করাৎ দ্বার একজন লোক একাকী 
দ্রচ্ছন্দে কাটিয়া থাকে ৷ কৃষকেরা প্রায়ই একটি গরু কিংবা ঘোড়া দ্বার! 
ভূমি চাষ করিয়া থাকে । লাঙ্গলগুলি এমনই হাল্কা এবং সহজভাবে 
গঠিত যে উহ্‌! টানিবার জন্য ছুইটী বলদের কোনই দরকার হর না । 

জাপানে মুটে বলিয়! কোনও শ্রেণীর লোক নাই। “কুরুমা--আ'গণই 
উহ! টানিয়৷ থাকে । ঘবে বৃহৎ বৃহৎ মোট কিংবা বোঝা স্থানান্তরে লইতে 
হইলে “নিগুরুমা” ( অনেকটা আমাদের দেশের গো! শকটের স্তার় ; তবে 
উহা মানুষে টানিরা থাকে ) ব্যবহৃত হুইয়! থাকে ॥ এইরূপ গাড়ীর সাহায্যে 
একজন লোক ৮১* মণ বোঝা অনায়াসে যথেচ্ছা লইয়! যাইতে পারে। 


সমাজের বর্তমান অবস্থা । ১০৩ 


“নি গুরুমাতে” ৫1৬ মণ বোঁঝা টানিতে অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায়। 
এই শ্রেণীর গাড়োয়ানগণ সচরাচর নিজেদের জিনিন্ই টানিয়া থাকে। 
কচিৎ কখনও অপরের জিনিষ এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে লইয়া যায়। 
এই জন্তই ইহাদ্িগকে ঠিক মুটে বল। যাইতে পারে না। 

বন্ততঃ অধিকাংশ কার্য্যই জাপানীরা এত সহজে এবং শ্বল্লায়াসে সম্পন্ন 
করিয়! থাকেন ষে উহ! দেখিলে বোধ হর যেন কোনও কার্য্যই তাহাদের 
নিকট কঠিন নহে। 

স্ণাক্ি-প্রিস্রতা-_জাপানীদের একটী মহৎ গুণ এই যে ইহারা 
তর্কবিতর্ক কিংবা ঝগড়। কলহ বড় একটা করেন না । তর্কবাগীশ বাঙ্গালীদের স্তায় 
ইহার! বৃথা তর্ক করির! অমূল্য সময় হরণ করেন না। কথাবার্ত। বলিবার সময় 
যর্দি কাহারও যতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলেন তিনি তাহাতে রাগ করেন না 
কিংব! নিজের মত অক্ষুন্ন রাঁখিবার জন্য প্রর়াম পান না। ছে! দেখ কা”, 
অর্থাৎ ণতাই নাকি' ? বলিয়াই সে বিষয়ের যবনিক। এখানেই পতন কর! 
হয় । জাপানীদের মধ্যে আমাদের স্তায় “রাম বড় কি শ্তাম বড়* ইহাই 
মীমাংস| কগিতে মুখামুখী হইতে হাতাহাতি হয় না । আপনার মতে রাম 
যদি শ্তাম অপেক্ষা বড় না হয়, অথচ আমি তাহাকে বড় বলিতে যাই, তাহ। 
হইলেই তর্কের এবং পরিশেষে মনোমালিন্তের কারণ হইয়! থাকে | কিন্তু 
আপনি যদি আপনার মত বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াও আমাকে বলেন 
“তাই নাকি মহাশয় ? তাহা হইলেই বোধ হয় সে বিষয়ের ভাল সিদ্ধান্ত 
হয়; কারণ ইহাতে আর আমাকে তর্ক করিবার অবসর ন। দিয়। বরং 
চিস্ত। করিবার অবসর দেশুয়া হয় । আপনার সহিত আমার মতের মিল 
না হইলে তাহা! এইরূপে সিদ্ধান্ত কর! ভদ্রোচিত | পাঠকবর্গ, আপনাদের 
মধ্যে ক'জন এরূপ করিয়া থাকেন ? নিজের মতই ঠিক, আর দশজন 
বুঝে না, এই ধারণ! বোধ হর আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকেরই আছে। 


১০৪ নব্য জাপান । 


এবং এই কারণেই আমরা সহজে একতার সুত্রে আবদ্ধ হইতে পারিতে্ছি 
নাঁ। ইহাঠিক নহেকি ? 

আমি অনেক দিন একটা জাপানী-পল্লীতে বাস করিয়াছি । এ পল্লীর 
অধিকাংশ অধিবাসীই নিয়শ্রেণীস্থ লোক । প্ররুত ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের 
সংখ্যা সেখানে কম ছিল | কিন্তু আশ্চর্যের বিষ এই যে আমার সুদীর্ঘ 
অবস্থানকালে আমি কাহাকেও অপর কোনও ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিতে 
দেখি নাই, কিংব। শুনি নাই । আমাদের দেশের নিয়শ্রেণীস্ লোকের কথা 
দুরে থাকুক ভদ্র পরিবারের লোকেরাও যেরূপ ঝগড়া করিতে পারেন 
তাহা সকলেই অবগত আছেন | জাপানীদিগের সহিত আমাদের কি 
পার্থক্য ? 

স্পাক্তিল্রক্ষ-জাপানী পুলিশ সর্বাপেক্ষা নম, বিনরী এবং 
ভদ্র। এক! পুলিশের একজন উচ্চ কর্মচারী তাহার অধীনস্থ কম্মচারিগণ 
(09790810195 ) তাহাদের কর্তব্য স্থির করিবার সময়ে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি- 
লেন যে, সাম্রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিতে হইলে, শাস্তিরক্ষক পুলিশকে 
সর্বাগ্রে শিষ্ট ও শান্ত হওয়া উচিত। কারণ ইহাদের আচরণই সাধারণের 
আদর্শ হইয়! থাকে । এই কথাটীর যাথাথ্য জাপানে প্রত্যক্ষ দেখ! যায়। 
এখানকার পুলিশ কন্ম্চারিগণ স্বভাবতঃ ধীর এবং শাস্ত। ইহারা প্রান 
সকলেই অল্প বিস্তর ইংরাজী জানে । বিদেশীদিগের সাহায্যের জন্ত ইহা- 
দিগকে কিছু কিছু ইংরাজী জানিতে হর। কাহারও কোনও সাহায্যের 
প্রয়োজন হইলে, ইহাদিগকে জানাইলে, ইহারা অতি আগ্রহ সহকারে তাহা 
করির। থাকে | ইহাদের এবং জাপানী সৈনিক পুরুষদিগের আকার প্রকার 
দেখিলে মনে ভীতির সধশর না হইরা বরং ভক্তির সঞ্চার হইরা থাকে। 
ইহার| সকলেই বেশ শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশ সত্ভৃত। ইহাদের মনে - অহঙ্কা- 
রের লেশ মাত্রও নাই বলিয়া বোঁধ হয়। আমর! কোনও পুলিশ কর্মচারীকে 


সমাজের বর্তমান অবস্থ। | ১০৫ 


কোনও অপরাধীকে উচ্চবাক্যে তিরস্কার করিতে পর্য্যন্ত শুনি নাই। কিন্ত 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, জনসাধারণ ইহাদিগকে খুব ভয় করে। 

তোকিও হইতে কোবে যাইবার সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একজনজাপানী 
সৈল্গাধ্যক্ষের সহিত আমার আলাপ হয় । বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে তাহার বাম 
হাটুর মধ্যে একটি গুলি প্রবেশ করায় তিনি এক্ষণে খোঁড়া হইয়াছেন । ইনি 
জাপ-অশ্বারোহী সৈন্তের (0821 ) একজন অধ্যক্ষ (0676781) ; সুতরাং 
খঞ্জ হইলেও তিনি স্বকাধ্য করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন না । , ইহার 
নিকট হুইতে কষ-জাপানী যুদ্ধের বিবরণ কিছু কিছু শুনিলাম। ইনি বেশ 
ইংরাজী জানেন। ইহার সহিত খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমার বেশ সৌহপ্ত 
জন্সিল। আমাদের গাড়ীখানির পশ্চাতে ইহার কামরা । ইনি আমাকে 
সেখানে ডাকিয়৷ লইয়৷ গেলেন এবং জাপানী-পদ্ধতি অনুসারে “ওচ1, পান 
করিতে দিরা তাহার অপর দুজন বন্ধুর সহিত আমার আলাপ করাইয়! দিলেন । 
ইহার! সকলেই এরূপভাবে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন যে, 
আমি যেন বহু পূর্ধ্ব হইতেই তীহাদের পরিচিত ছিলাম | ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ, 
ইহার আচার-ব্যবহার কেমন, এবং ইংরাজদের প্রতি ভারতব্ীয়দের মৌধিক 
ও মানসিক ভাব কিরূপ এই সমস্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাস] করিতে লাগি- 
লেন। আমিও তীঁহার্দিগকে যাঁহা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম অতি আগ্রহের 
সহিত তাহার উত্তর দ্বিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে রাস্তার উভয় পার্ের 
সুনর সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা আমাকে দেখাইতেছিলেন। আমি যতক্ষণ 
ইহাদের সঙ্গে ছিলাম, ততক্ষণ বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম ৷ ইহাদের 
সহিত ভারতীয় সৈনিক ও পুলিশ কম্মচারিগণের কি পার্থক্য ? 

ল্লাজ-ব্বিবান্ম- পুর্বে অনেকেই খালি পায়ে যখ। ইচ্ছা তথা গমনাগমন 
করিতেন; কিন্ত আজকাল আর কেহ খালি পায়ে বাটার বাহির হইতে পারেন 
না । অতি অল্পদিন হইল,রাজবিধান দ্বারা খালি পারে বিচরণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 


৯০৬ নব্য জাপান । 


যেখানে রাজার স্বার্থ, প্রজার স্বার্থের উপর; প্রতিষ্ঠিত সেখানে রাজার 
যে কোনও বিধান গ্রজাগণ অগ্লানবদনে মানিয়া থাকে। থালি পায়ে 
থাকিলে শুধুযে অসভ্য বলিয়া ঘ্বণিত হইতে হয় তাহা নহে, উহ! 
অতি অস্বাস্থ্যকর । অধিকন্ত পাদুকা পায়ে থাকাতে সহসা পায়ের কোনও 
অনিষ্ট হইতে পারে না, এই সমস্ত কারণেই জাপ-মত্রাট সর্বদা পাদুকা 
ব্যবহার বিধান করির। দিয়াছেন । 

জাতিগত ছোজ-জাপানীরা এতগুলি গুণের আধার হইলেও 
তাহাদের করেকটী দোষ আছে | মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ জ্ঞাপানীদের মধ্যে 
সময়ের 0০021 প্রারই দেখা যার না । আহারের সমরটী প্রারশঃ 
ঠিক থাকে | এততিন্ন অন্ত কোন কাজে [১91)0699116 051৮৪ করা হয় 
না। জাপানীদের মধ্যে এই [070098110 না থাকায় বিদেশীর বণিক্গণকে 
অনেক সমরে অনেক অস্ুনিধ। ভোগ করিতে হর । কোনও জাপানী ভদ্র- 
লোককে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই নিজ নির্দিষ্ট সময়ের 
ভয় পুর্ব্বে না হর পরে আসিয়া উপস্থিত হন | ইহাতে গৃহস্থের যে কি 
অস্থবিধ! ভোগ করিতে হর তাহা! তিনি একবারও চিস্তু। করির! দেখেন না 
একদ| আমি জনৈক জাপানী বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাটাতে নিমন্ত্রিত হইয়া 
ছিলাম | বেল! ১টার সমর আমার তথায় উপস্থিত হইনার কথা থাকার আমি 
১২টার সময় তাড়াতাড়ি করিয়। ঝিকে যখন “কুরম1” ডাকিতে বলিলাম তখন 
সে বলিল, 'একটাবু সময় যাইবার কথ আছে, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন ? 
জাপানী বাড়ীতে এক আধ ঘণ্টা অগ্র পশ্চাৎ গেলে দৌষ হইবে না । 
বিদেশীরগণের স্তায় আমাদের সমরের ঠিক ভত'নাই | দেখিলাম ঝি যাহ! 
বলিয়াছিল বাস্তবিকই তাহা সত্য । আমি ঠিক ১টার সমর নিদিষ্ট স্থানে যাইয়। 
দেখি কিছুরই বন্দোবস্ত নাই ৷ আমি তথায় পৌছিবার আধ ঘণ্ট। পর 
সমস্ত যোগাড় হইতে লাগিল ॥ জাপানীদের [00708)065817র এরূপ 


সমাজের বর্তমান অবস্থা । ১০৭ 


ৃ্ান্ত ভূরি ভূরি দৃষ্ট হর । এরূপ একটা উন্নত জাতির মধ্যে এ দোষটা না 
থাকিলেই ভাল হয় । 

জাপানীদের আর একটী দোষ আছে । পরোক্ষ নিন্দা করিতে ইহার! 
ভাল বাসেন বলিয়! বোধ হর । কোনও আগন্তকের গুণ বর্ণনা কর! 
অপেক্ষা তাহার দোষ আলোচন! করাই জাপানী গৃহস্থগণের অভ্যাস | 
আমি অনেক গৃহস্থেরই এই দোষ দেখিরাছি । অবশ্ত আমারও অদৃষ্টে কি 
দুই একটা মন্দ কথা ন| হইরাছে ! তবে সেগুলি পরোক্ষে তাই মঙ্গল ! 





আমোদ-প্রমোদ | 


৩ দু ওরা 





জাপানীরা স্বভাবতঃ অতি আমোদপ্রির। ফলতঃ তীহারা আমোদ- 
প্রমোদ করিয়াই জীবন কাটাইরা দেন। জগতে এমন কোনও নৈসর্মিক 
দুর্ঘটন! বা পারিবারিক ছুরবস্থ! নাই যাহাতে জাপাঁনীরা একেবারে অভি- 
ভূত হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্তব্য ভুলি যাইতে পারেন। শারীরিক বা মান- 
সিক অনুস্থত। জাপানীরা কাহাকেও জানিতে দেন না। ইহারা সহ্- 
গুণের প্রতিমা! এবং এই কারণেই বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ইহাদের জীবনে 
সম্ভবপর হইরাছে। 


জাঁপানীরা প্রাকৃতিক শৌভ। এবং ফুল অত্যন্ত ভালবাসেন । 'আকি, 
অর্থাৎ হেমন্ত খতুতে যখন নান। জাতীয় ফুল প্রম্ষ,টিত হর তখন জাপা- 
নীরা আমোদে আত্মহার| হইয়া উঠেন বলিলেও অত্যুক্তি হর না। এই 
সময়ে দলে দলে সকলে প্রসিদ্ধ ফুলবাগানে অথব৷ পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া 
বেড়ান । 'তখনকার সাজ সঙ্জাও সময়োপযোগী । অতি চিত্র বিচিত্র 
রংএর “কিমোনে| পরিধান করিয়া জাপ-রমণীগণ খন চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 
করিয়। বেড়ান তখন তাহাদিগকে প্রকৃতির এক অপূর্ব স্থষ্টি বলিয়া 
বোধ হয়। প্রজাপতিকুল মধু অন্বেষণে যেমন ছুলবাগানে উড়িয়া বেড়ার 
এবং এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে বসিতে থাকে জাপানীরাও তদনুরূপ 
উন্মত্প্রায় হইয়! উঠেন। মাঠে রাই কিংবা! সরিষার ফুল ফুটিলে জাপানীরা 
অনেক অর্থব্যয় করিয়াও দেখিবার জন্য সহর হইতে দলে দলে তথার 


আমোদ-্প্রমোদ | ১০৯ 


যাইয়া থাকেন। এতছিন্ন জোনাকি পোঁক! ধরিবার জন্ত খাঁচা হস্তে অনেক 
জাপানীকে অন্ধকার রাত্রিতেও ময়দানে ঘুরিয়! বেড়াইতে দেখা যায়। পাঠক- 
বর্গ, ভাবিয়া দেখুন মন কত প্রফুল্ল থাকিলে শিশুগণের স্তায় প্রাপতবয়হক 
লোকেও এরপভাবে আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন ! 
গুস্পপ্রদেশিন্নী_বড় বড় সহরে প্রতিবৎসর ফুলের এক একটা 
প্রদর্শনী কর! হয়। সেখানে ফুলের ঘর, বাড়ী, মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া, পোষাক 
পরিচ্ছদাদি দেখিতে পাইবেন । এই প্রদর্শনী হইতে জাপানীদের পুরাঁকালীন 
জীবনের অনেকট। আভাস পাওয়া যায় । “সামুরাই” অর্থাৎ যোদ্ধাগণ পুরাকালে 
কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং তীহারা কিরূপ অস্ত্র শস্ে 
সজ্জিত হইতেন তাহা সমস্তই ফুলদ্ার। প্রস্তুত করিয়া প্রদশিত হর্ন । ফুলগুলি 
এরূপভাবে সাজ্জাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া হর যে উহ্‌! মাসাঁবধিকাল 
সজীব অবস্থার থাকির৷ দর্শকগণের চিত্ত প্রসাদন করে। 
বনভোজন জাপাঁনীর্দের একটা নিত্য নৈমিত্যিক কাজের ষধ্যে হইয়। 
দীড়াইয়াছে। কার্ধ্য হইতে একটু অবসর পাইলেই আত্মীয়স্বজন ব1 বন্ধু- 
বান্ধব মিলিত হইয়! কে কোথায় চলিয়া যান। এই সময় পব্বত-আরো- 
হণ এবং সমুদ্র-সম্তরণ করিতে অনেককে দেখা যাক়। বেস্তে” অর্থাং 
'আহাধ্য বস্ত চীনের বাক্সে করিয়া “ফুরোসিকি* অর্থাৎ রুমালে জড়াইয়া গৃহ 
হইতেই লইয়া যাওয়! হয়, স্থতরাং আহারের সমর হইলেই যে যেখানে 
থাকেন খাইতে বসিয়া যান। ঠিক বনভোজন বলিলে আমরা যাহা! বুঝি 
জাপানে তাহার প্রচলন নাই, অর্থাৎ তীহারা বনে জঙ্গলে যাইয়া! রন্ধনাদি 
করেন না। 
ননাউস্পাঁল।__-জাপানে নাচ গান এবং থিয়েটারাদি কৌতুক গৃহ সর্বদাই 
শ্রোতা ও দর্শকগণের অন্য উন্মুক্ত । কিবা রাত্র কিবা দিন সকল সময়েই থিয়েটার 
চলিতেছে; যিনি যখন অবসর পাইতেছেন তিনিই তখন সেখানে যাইতেছেন। 


নি নবা ছিব? 


টানি লোক সেখানে সব্বেত হ্ইাছেন। এখাধে ধ্দী অবং হয়িফের 
খাঁজ বলিব, হুবক ধুবতী, বৃদ্ধ বৃষ! সফল প্রকার 'লোকইৃষ্ঠ হছ। 
ইহাতেই বুঝা! যার জাতি (হিসাবে জাপানীরা কিরূপ আনোদশ্রিয় | 

গেইস্দা--“গেইষা বলিয়। জাপানে এক শ্রেনীর নর্তকী আছে তাহারা 
অনেকটা আমাদের দেশের বাইজীদের স্তায | দির গৃহস্থের সুন্দরী কন্ত। ক্রর 
করিয়া এই ব্যবস! শিক্ষা দেওয়া হয়। ক্রেতার গৃহে অবস্থিতির কাল 
অনুপাতে তাহাদের মূল্য নিরপিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে কেহ 
কেহ পুনরায় পিত্রালয়ে প্রত্যাগষন করতঃ বিবাহাদি করিয়া থাকে। নির্দিষ্ট 
সময়ের পুর্বে কাহাকেও চলিয়া আসিতে হইলে মুল্যের কিয়দংশ ফেরৎ 
(দিতে হয়। এরূপ অনেক দেখ! যাঁয় যে “গেয়সা'গণ নৃত্যগীতাদি করিবার 
লয় অনেক ফুবকের চিত্রহরখ করিয়া অবশেষে তীঁহার্দিগকে বিবাহ করিয়া 
ফেলে। সমাজের কোনও বাধ! না থাকায় এরূপ বিবাহের অন্য কোনও 
ধপ্লভিবদ্ধক নাই । গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, এমন কি স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়াও 
জাঁপানীদিগকে গেইসাঁ-গৃহে যাঁইয়! নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতে দেখা 
ফাঁয়। ওক্ধপ আর কোনও দেশে দেখা যায় কি? 

তোবিয়োর “ইঝোপিহায়া+ অর্থাৎ বেস্ট পাঁড় একটা দেখিবার স্থান । 
গণিকাগণের খাকিবার জন্ত গভর্থষেপ্ট হইতে একটী উৎকৃষ্ট স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দেও ভইয়াছে । এবং গ্রতি সপ্তাহে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত 
টিপু, ভাক্তার নিযুক্ত আছেন । গেইলাগণের সভায় এই গণিকাগণও 
রবি ঘরের কন! । সংসারে তাৰ হেতু অনেক যাঁত। পিতা কন! বিক্রয় 
খনির! থাকে | নির্দিষ্ট সম্যাকে ইহার পিতৃগৃহে গ্রত্যাবৃতত হইয়া! বিবাহাদি 
করিযান্খাফে | যে লদ্ড নাঁলিক! পিডৃখণ পরিশোধার্ঘ শ্েদ্ধারুমে কাত্ব- 
উহ করে সমাজে ছাহারা খানেক অনার প্রশংসিত । 
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আমোদ-প্রমোদ । ১১১ 


জাপানের বেশ্তা পাড়াটি পরিস্কার এবং পরিচ্ছন্ন এবং বড় বড় রাস্তার 
ধারে ৷ ইহার পার্থেই ধর্ম্মন্দিরও পরিদৃষ্ট হয়। যে গৃহে গণিকাগণ 
বাঁস করে তাহা! বেশ ফিটফাট, এবং প্রশস্ত | “ইয়োশিহারা” দেখিবার জন্ত 
বিদেশীয়মাত্রই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

নাত ও শ্শিশু- জাপানী-মাতা শিশুদিগকে নানাপ্রকার আমোদ 
আহ্লাদ শিক্ষ! দিয়া থাকেন | তীহাঁর! নিত্য নৃতন খেলনা, পুতুল ইত্যাদি 
শিশুগণকে প্রদান করেন এবং নিজের! তাহাদের খেলায় যোগদান রি 
বালকবালিকাগণের আনন্দবদ্ধীন করেন । 

স্বামীর সুখবদ্ধনের জন্ত জাপ-বাঁলিকাগণকে লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য- 
গীতাদিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে | শুধু সংসারকার্ধ্য এবং সস্তান- 
লালন পালন শিক্ষা করিয়াই তাহাদের শিক্ষার শেষ হয় না। সংসারকে 
সুখময় করিয়া তোলাই জাপ-রমণীগণের অন্যতম কর্তব্য। 


আধুনিক ধর্ম । 


পার উঠ 3 রর 


এই ঘোর কলিযুগে জগতের অন্ান্ত জাতির মধ্যে ধন্মভাব যেরূপ শিথিল 
হইয়া গিয়াছে জাপানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই । জাপানীরাও যে ভারতীয় 
হিন্দুগণের স্তাঁর ধর্মভীরু ছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় । 
জাপানে এমন কোনও প্রসিদ্ধ স্থান নাই যেখানে ধশ্মমন্দির নাই । এই- 
খুলি আকার প্রকারে এবং শিল্পচাতুর্য্যে অনেকস্থলে রাজ-প্রাসাদকেও পরাস্ত 
করে । সাধারণ জাপানীদের ধর্মের প্রতি কিরূপ অনুরাগ ছিল তাহ। ইহা 
হইতে অনেকট। হৃদরঞ্গম করিতে পার! যায় | মন্দির নির্মাণে জাপানীর। 
যত অর্থ ব্যয় করিতেন বুঝি বা অন্ত কোনও অনুঠানে সেরূপ করিতেন না । 

জাপানে আজকাল চারিটী ধন্দধ প্রচলিত। তন্মধ্যে * শিল্তো 
অর্থাৎ পুর্ধবপুরুষ-উপাসনা সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের 
নিজস্ব ধর্ম । অপর তিনটার তুলনায় এইটাই আজও একটু সজীব 
আছে; কারণ মুতব্যক্তির স্থৃতি জাগরূুক রাখিবার জন্য প্রত্যেক 
পরিবারেই ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা স্বদ্দেশ-হিতৈষী 
তীহাদের এবং প্রত্যেক মুত সম্রাটের উদ্দোশ্তে মন্দির শ্রতিষ্ঠ।৷ কর! 
হইয়৷ থাকে । বৌদ্ধ মন্দির এখন আর নুতন করির়! প্রস্তুত বড় একটা 
হয় না; কিন্ত শিশ্তে! মন্দির মধ্যে মধ্যে প্রারশঃ নির্িত হইতেছে। 





* এই বিষয়টার বিস্তুত বিবয়ণ মত্প্রণীত “হুগুজাপানে' দরষ্টবা। 


আধুনিক ধর্ম । ১১৩ 


খৃষ্টান পাদরীদের বিশেষ যত্বে ও চেষ্টার এবং অনেক নির্যাতন 
সহ করিবার পর, এযাবৎ প্রায় লক্ষাধিক জাপানী উক্ত ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছেন; কিন্তু উহার মধ্যে অধিকাংশই স্বার্থাসদ্ধির উদ্দেশ্টে থৃষ্টান্‌ 
হুইন্লাছেন। খৃষ্টান ন! হইলে পাশ্চাত্যদেশ হইতে আশান্গুরূপ সহানুভূতি 
ও সাহায্য পাওয়! যায় না৷ বলির! অনেক জ্াপ যুবক খৃষ্টান হইয়া থাকেন। 
ইহারা আবার স্বদেশ-গ্রত্যাগত হইলেই পুর্বপুক্ুষদিগের ধন্দ মানিয়া 
চলেন। তথন খৃষ্টান নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় স্ব স্য 
পারিবারিক নাম ব্যবহার করেন । 

বন্সবিম্থীন-ধন্ধে অন্ধবিশ্বাস আজকাল খুব কম জ্রাপানীরই 
আছে । নিতান্ত অশিক্ষিত এবং পাড়ারগেয়ে লোকের মধ্যে ধর্মের প্রতি 
লামান্ত একটু অনুরাগ দৃষ্ট হয়, তাহাও আর বেণী দিন থাকিবে না। জাপানে 
* দেবদেবীর সংখ্য! অন্ন আট লক্ষ হইলেও জাপানীরা নিরীশ্বরবাদী । নদ, 
নদী, পাহাড়, পর্বত, ঘর, দরজ!, ধন দৌলত, এমন কি রক্থুই ঘরের উনানের 
পর্য্যস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ 'আছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ পুরুষ, কেহ বা 
সত্রী। জাপানের সমাটও একজন দেবত।। তিনি সৃর্ধ্যাদেবীর অংশ- 
সম্ভূত। এতগুলি দেবদেবী থাকিতেও জাপানীরা ক্রমশঃ ঘোরতর নাস্তিক 
হইয়! উঠিত্েছেন। এখন আর কোনও ধর্খে তাহাদের আস্থা! নাই। 
দেবতাগণ আর তাহাদের পুজ। পাইতেছেন ন|। প্রসিদ্ধ পীঠস্থানগুলি 


* এই দেবতাগণের মধ্যে «কেহ নীল, কেহ লল। কেহ ধূসর এবং কেহ ব! 
গীতবর্ণের । ইহাদের কাহারও পায়ে ছুইটা অঙ্গুলী। “কানুন' নায়ী জনৈক! দেবীর 
অনেকগুলি মুখ এবং একসহত্র হস্ত। ইনি দয়! এবং দাক্ষিণেযর অবতার । 

“নিকে'ভে একখানি পথর আছে ভাহা স্পর্শ করিলে নাকি বন্ধ্য' নারীর 
সন্তান হয়। 

৮ 


১১৪ নব্য জাপান। 


এখন দর্শকগণের নয়ন রঞ্জন করে মাত্র, ভক্তগণের হৃদয় আকর্ষণ 
করে না। 

কোনও ধর্মে সেরূপ বিশ্বীস এবং আস্থা ন! থাকায় আধুনক 
শিক্ষিত জাপানীগণ নান্তিকত্বের চরম সীমায় পৌছিয়াছেন। এই যে এন 
বড় একটী বিশ্ব্গৎ ইহা আপনিই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আপনিই 
বিলুপ্ত হইবে ইহাই তীহাদের বিশ্বীস। 

পরলোক-বিশ্বান জাপানীদের নাই। মৃত্যুর পর আত্ম নির্বাণত্ব 
প্রাপ্ত হয় ইহাই তাহারা সার বুঝিয়াছেন এবং তদনুসারে ইহলোকে 
কাঁজ করিয়া যাইতেছেন। কর্মফলের্‌ প্রতি তীহাদদের আদৌ দৃষ্টি নাই। 
জানি না, এইরূপে একটী জাতি কতদিন থাকিতে পারে। বস্তুতঃ 
জাপানীদের এখন এরূপ অবস্থ! যে তাহার! যে ধন্মের মন্দ হদরজম 
করিতে পারিবেন, তাঁহাই তাহারা গ্রহণ করিবেন। এ সম্বদ্ধে আমরা 
আধ্য সমাজের নেতৃবর্শের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি কি? তাহার! 
একদল প্রচারক জাপানে পাঠাইন্স! হিন্দুধর্ম প্রচারের চেষ্টা করি! 
দেখিবেন কি? 





সামরিক বিভাগ । 


গার 0 ৩১ ওহ 


বল! বাহুল্য অন্তান্ত বিষয়ের মত এদিকেও জ!পানীর৷ আশাতীত উন্নতি. 
লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে জাপানে অন্যন এক লক্ষ সৈম্ত যুদ্ধের জন্ত 
সব্বদ| প্রস্তুত; এতদ্যতীত প্রায় আশি হাজার রিজার্ভ সৈম্ভত আছে। 
নৌ-বিভাগও প্রয়োজনানুরূপ কর! হইয়াছে । জাপান এখন এশিয়াখণ্ডে 
সর্বাপেক্ষা প্রধান শক্তিশালী দেশ । 

নোৌ-স্ণভ্তিন-_ রণপোত প্রস্তুত, পরিচালনা এবং নৌ-সেনা গঠনে 
ইংলও জাপানকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে । ইংলও হইতে উপযুক্ত লোক 
আমিয়। জাপানে [৪৮] 00119 স্থাপন করেন এবং জাপানীদ্দিগকে 
ষথাষথ শিক্ষা প্রদান করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগত হন। অবশ্ঠ এই সব 
লোককে জাপ-গভর্ণমেপ্ট যথোচিত বেতনাদি দিয়াছেন । এখনও পর্ধ্যস্ত 
জাপানের নৌ-বিভাগে ছুই একজন ইংরাজ কম্চারী আছেন। 

জাপানের নৌ-শক্তি অতি অল্প সময়ে আশ্চর্যারূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানী নৌ-বিভাগের কর্মচারী এবং নাবিকগণের 
অপীষ সাহস ও রণকৌশল সমগ্র জগৎকে স্ত্তিত করিয়াছিল। তাই 
আজ জাপান সভ/জগতে প্রথমশ্রেণীর শক্তি বলিয়া পরিগণিত। 

সাহ্বাল্রশ। লম্য--পদাতিক এবং অশ্বীরোহী সৈম্গ ( [101021)00 
810 08৪119 ) জাপান ফ্াান্স এবং জম্মীণির অনুকরণে গঠন করিয়াছে । 
এখন জন্মাণির ন্যায় জাপানেও রাজবিধানান্ষায়ী প্রত্যেক যুবককে 
সামরিক বিভাগের কাজ শিক্ষা করিতে হয়। 


১১৬ নব্য জাপান । 


এই শিক্ষার কাল অন্ততঃ তিন বংসর। জাপ-যুবকের বরস ১৮ 
আঠারো! বসর হইলেই তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষা! করিতে হয়। যাহারা 
দেশরক্ষার্থে উক্ত বিদ্যাশিক্ষা! করে তাহাদিগকে অন্ততঃ নয় বৎসর 
সামরিক বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। 

মাতাপিতার একমাত্র পুত্রকে যুদ্ধবিদ্য। শিক্ষা করিতে হয় ন। আর ষে 
যুবক উহ! শিধিতে অনিচ্ছুক তাহাকে অন্ততঃ ৮১০২ আট শত দশ টাকা 
অরিমানান্বূপ গভর্মেপ্টকে দিতে হয়। এইরূপে সামরিক বিভাঁগ হইতে 
ছাড় পাইবাঁর উপায় থাঁকিলেও জাপ-যুবকের| তাহ। করিতে প্রয়াস পায় না। 
তাহারা! বরং অতি আগ্রহের সহিত উক্ত কারে যোগদান করে । শারীরিক 
কোনও দোষবশতঃ অথব] অন্ত কোনও কারণে যে যুবকগণ গতর্ণষেণ্ট কর্তৃক 
সৈনিকের কাছের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহারা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ 
করে। ইহাতেই বুঝা যায় যোদ্ধা হইবার ইচ্ছ! জাপ-যুবকগণের কিরূপ 
প্রবল । 

অতি পুরাকাল হইতেই জাপানীর৷ যুদ্ধবিদ্যাকে অতি সম্মানাহ কাজ 
বলিয়৷ মানিয়া আসিতেছেন। জাপানী * সামুরাইগণের স্বদেশ-ভক্তি এবং 
সাহসের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্ততঃ জাপানের ফেটুকু ইতিহাস 
পাওয়া যায়, ভাহ! কেবল এই সামুরাইগণের কীন্ডি কাহিনীতে পরিপূর্ণ । 


হবি 





" এই সামুরাইগণের বিষয় ম্্রণীত হুগ্জাগানে বিশদরূপে লিখিত হই্াছেঃ 


প্রধান নগর। 


জাপানের রাজধানীর সংখ্যা অন্ন যাট্টী হইবে। ইহ জাঁপানীদের 
কুসংস্কারের ফল। একজন সম্রাটের মৃত্যু হইলেই তাহার স্থলাভিষিক্ত 
“মিকাদে” সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তত্র রাজধানী স্থাপন করিতেন । বর্তমান 
“মেজি” অবের পূর্ব পর্য্যস্ত এইরূপে অনেকগুলি রাদধানীর উদ্ভব এবং তিরো- 
ভাব হয়। তাহাঁদের মধ্যে অনেকগুলিই এখন সামান্ত পল্লীতে পরিণত 
হইয়াছে । 

নারা” অনেকর্দিন জাপানের রাজধানী ছিল। তৎপরে “কিয্োতো” এবং 
এক্ষণে “তোকিয়ে।” রাজধানী হইয়াছে । 

তভোঁকিক্ে--তোকিয়ো” অর্থাৎ পূর্বব-রাজধানী। “মেজি” অবের 
পূর্ব পর্য্যন্ত উহাকে যেডো৷ (5৫০) বল! হইত। পূর্বে উহা সামান্ত 
একটা মতস্ত ধরিবার আড্ড। ছিল। ১৪৫৬ খৃষ্টাবে একজন যোদ্ধ! সেখানে 
সর্বপ্রথম একটা দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে ১৬০৩ খাবে হয়েয়ান্থ” যখন 
* সৌগুণ হন তখন “যেডোকে" রাজধানী কর! হয়। অনস্তর ১৮৬৮ 
খৃষ্টাৰে অর্থাৎ “মেজি* অবের প্রারভ্তে “মিকাদে এখানে আসিয়া “ষেডে 
নাম পরিবর্তন করিয়া উহা” “তোকিয়ো” নামে অভিহিত করেন। 

তোকিয়োর, তথ! সমগ্র জাপানের গৃহার্ি কা্ঠনিশ্মিত ; সুতরাং সেখানে 


স্পা সি? 


* ইহাদের সম্থদ্ধে সবিস্তৃত বিবরণ মত্প্রণীত হুপ্ত-জাপানে অরষ্টব্য। 


১১৮ নব্য জাপান । 


আগুণের খুব প্রাছুর্ভাব। বড় বড় সহরে প্রায় প্রত্যহ আগুণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপে একদিকে গৃহ ভম্মসাৎ হইতেছে অন্তদিকে ভাল 
ভাল নৃতন গৃহাদি নির্মিত হইতেছে । আজকাল ইট এবং পাথরের বাড়ীও 
অনেক হইতেছে । ফলতঃ আগুণই জাপ-গৃহাদির উন্নতির মূল। এই- 
জন্ত জাপানে একটা প্রবাদ আছে যে “আগুণ যেডোর ফুল! । - 

তোকিয়ে। সহরটা অতি বৃহৎ। উহার পরিধি প্রায় দশ বর্গমাইল । 
সমগ্র জগতে তোকিয়ো আয়তনে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । ইহার 
জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দলক্ষ। 

মিকাদোর প্রাসাদ সহরের ঠিক্‌ কেন্দুস্থলে ৷ ইহার চতুদ্দিক পাথরের 
প্রাচীর এবং বড় বড় দীঘি। এইরূপ তিনটী গড় পার ,হইলে সম্রাটের 
প্রাসাদ । পূর্বে প্রথম এবং দ্বিতীয় গড়ের ভিতর, * “দাইমিও'গণ বাস 
করিতেন এক্ষণে সেখানে সরকারী কয়েকটা আফিদ্‌ এবং শক্রপক্ষের 
নিকট হইতে সংগৃহীত অন্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শিত হয় । 

তোকিয়োর প্রায় মাব্রামাঝি স্থানে “নিহনবাসী” অর্থাৎ প্রথম বৃর্য্য- 
রশ্মিপাতের সেতু । এইস্থান হইতে সহরের এবং অন্তান্ত স্থানের দূরত্ব 
স্থির করা হয়। 

সহরের দক্ষিণ দিকে 'শিবা” উগ্ভান। এখানে কয়েকজন 'সোগুণে'র 
সমাধি দিয়! সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে । এই মন্দিরগুলির 
মধ্যভাগ বিচিত্র কারুকাধ্য-শোভিত। সহরের উত্তর দিকে আর একটা 
উদ্যান আছে সেখানেও কতকগুলি সোগুণের সমাধি আছে। এতদ্বযতীত 
সেখানে যাদুঘর, লাইব্রারি, ভৈষজ্য উদ্যান (+01208021 09106] ) 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়াদিও আছে। জাপান-ভ্রমণকারীমাত্রই এই স্থানটা 
পরিদর্শন করিয়া থাকেন। 

* “দাইমিও' সম্বন্ধে আলোচনাও স্ুপ্ত-জাপানে কর! হইয়াছে। 


প্রধান নগর | ১১৯ 


ক্িন্স্েতে।_কিরোতে। অর্থৎ রাঙ্ধানী। ইহা তোঁকিয়ো হইতে 
প্রায় ৩৩০ মাইল দুরে। কিয়োতে। সহরটী সমতল ক্ষেত্রের উপর অব- 
স্থিত; কিন্তু উহার চতুর্দিক জঙ্গলম় পর্বত। এখানকার রাস্তাগুলি 
প্রশস্ত না হইলেও বেশ সোজ। এবং পরিফাঁর পরিচ্ছন্ন । এখানকার 
প্রাসাদটীকে "শান্তি-নিকেতন* বল! হয়। ইহাঁর দেওগ়াল কাণ্ঠনির্মিত এবং 
ছাদ বৃক্ষত্বকের | দেওয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি আকা এবং মেজের 
“তাতামী” গুলি (মাছুর বিশেষ) অতি পরিপাটা। এই প্রাসাদটা পূর্বে কাহা- 
কেও দেখিতে দেওয়া হইত ন!; কিন্ত আজকাল উহার ধার সকলের 
জন্ত উন্ুক্ত । 

কিয়োতে। ধন্ম্ন্দিরের আধিক্য হেতু প্রসিদ্ধ। এখানে একটা বৃহৎ 
ঘণ্টা আছে, তাহার উচ্চতা ১৮ ফিট্‌ অর্থাৎ ১২ হাত। কিয়োতোঁর বৌদ্ধ 
মন্দিরটী সর্বাপেক্ষা বড়। 

২৪5নানক1-_ওসাক! শিল্প ও বাণিজোর কেন্সস্থল। ইহার আয়তন 
তোকিয়ো হইতে কিছু ছোট । লোক সংখ্যা প্রায় ৮২০** হুইবে। ওসা- 
কায় প্রায় সর্বপ্রকার জিনিসই প্ররস্তত হয়। সহরটী তত পরিফার পরিচ্ছন্ন 
নহে। চতুর্দিকেই শিল্পাগার; কোথাও ধূম উঠিতেছে, কোথাও গগণভেদী 
শব্দ হইতেছে, আবার কোথাও গৃহস্থের রষণীগণ অন্দরে বসিয় নিস্তকে 
সুক্ষ হুষ্য কারুকার্ধ্য করিতেছেন । এখানকার লোক সর্বদাই ব্যস্ত, 
কেহই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। যাঁহাতে একটু লময়ও বৃথা নষ্ট 
না হয়, তাহার জন্য সকলেই যেন ব্যগ্র। সহরের মধ্যে যাতায়াতের নানাবূপ 
বন্দোবস্ত আছে। 'কুরুমা” ক্ক্ঠীত ট্রাম, রেল, মোটর এবং ছোট ছোট সীমার 
শত শত আরোহী লইয়৷ সর্বদাই ছুটাছুটী করিতেছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্ত ! 

ওসাকা সহর সমুদ্র হইতে একটু দূরে অবস্থিত; সথতরাং বিদেশীয়গণের, 
সহিত ব্যবস| বাণিজ্য প্রার়শঃ “কোবে" বন্দর হইতে কর! হ্য়। 


অভ্যুত্থান । 


আুক্লিচ্ছো-ষে কোনও জাপ-যুবককে জাপানের সহসা অভ্যুখানের 
কারণ কি জিজ্ঞাস। করিলে তিনি সহান্তবদদনে ততক্ষণাৎ উত্তপ্ন করিবেন ষে, 
প্বুসিদো” (90৮6 ০1 67৪ 1018105) ইহার প্রধানতম কারণ । আমার 
বৌধ হয়,জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা*বিস্তার এবং সমস্ত বিভিন্ন জাতিকে একত্রি- 
ভূত করিয়া এক মহাজাতিতে পরিণতকরণ ইহার অন্ততম কারণ । পরলোক- 
গত প্রজাবংসল “মিকাদে। মাৎস্হিতে” সাধারণের শিক্ষার এরূপ সুব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জাপানে এখন একজনও নিরক্ষর লোক পাওয়! 
দুর হইয়াছে । আধুনিক প্রত্যেক জাপানীই, স্ত্রী হউন আর পুরুষ হউন, তঙ্ 
হউন আর অভ্র হউন, ধনী হউন আর নির্দনী হউন, সকলেই স্বল্প বিস্তার 
শিক্ষিত । পুরাকালে ( অর্খাৎ বর্তমান মেজি অবের পূর্বে “সাগুণগণের 
প্রাধান্ত সময়ে ) উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা! না থাকার অধিকাংশ জাপানীই 
অশিক্ষিত ছিলেন এবং তাহার! ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ায় 
তীহাদের জাতিগত তেজ ([ব500181 38116) জাতীয় একতার সহিত 
লুপ্তপ্রায় হুইয়াছিল। শিক্ষগর প্রভাবে সেই নির্ধাপিত তেজ পুনরু্দীপ্ত 
হওয়ায় আজ জাপানীর। জগতে অক্ষয় কান্তি প্রন্থিষঠিত করিরাছেন। 


এক্ষণে দেখা যাউক, জাপানীদের এই জাতিগত তেজের উৎপত্তি 
কোথায়? পুরাকালে ভারতীয় ক্ষত্রিযদের স্ায় জাপানে যুদ্ধ ব্যবসারী 
একজাতীয় লোক ছিলেন। তীহাঁদিগকে “সামুরাই, বলা হইত। এই 


অত্যুতান। ১২১ 


সামুরাইগণের সংখ্যা অনু কুড়ি লক্ষ ছিল। ইহাদের কি কি দদ্‌গুণ 
ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে উল্লিখিত “বুদিদো” শবের অর্থচী তাল 
করির! বুধ! আবশ্যক । 

পুরাকালীন সামুরাইগণের কতকগুলি অবশ্ত পালনীয় নিক্মাবলী 
ছিল। তাহার কোনটার ব্যতিক্রম হইলে, তীহাদিগকে পরিত্র সামুরাই- 
সমাজচুাত হইয়া, “রোণিন্” হইতে হইত। বলবী্ধ্য এবং সাহসে ইহারা 
অতুলনীয় হইলেও ভদ্রতা এবং নম্রতার আবশস্থানীয় ছিলেন। এতত্্যতীত 
্তায়পরায়ণতাঁ, উদ্দারচরিত্রতা, নির্ভীকতা, সহিষুতা, আত্মসংষমতা। এবং 
স্বদেশপ্রেমিকতা ইত্যাদি অতি উচ্চ সদ্‌গুণসমূহ ইহাদের নিত্য সহচর ছিল। 
এই সমস্ত গুণালঙ্কৃত হইয়া, ইহার যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহাকেই 
প্রকৃত গ্রস্তাবে “বুসিদে” বলা যায়। 

ধর্ম হইতেই এই 'বুসিদো'র উৎপত্তি । বৌদ্ধ-ধন্ম হইতে জাপানীর! 
্বার্থত্যাগী এবং অনৃষ্টাবলম্বী হইতে শিখিয়াছেন। শিল্তে| ধর্ম (4512059001 
01511 ) তাহাদিগকে পুর্ব পুরুষগণ এবং প্রকৃতিকে পূজ। করিতে শিক্ষা 
দিয়াছে। এই ধর্থ্মতে তাহার! সম্রাুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং জাপানকে 
তাহাদের মৃত পূর্বপুরুষগণের আত্মার আবাসভূমি বলিয়া! মানিয়! থাকেন। 
এবং এই কারণেই তাহাদের রাজভক্তি ও স্বদেশপ্রেম জগতে 
অতুলনীয় । 

ীতিশ্পিচ্ষ1-কন্ফিউসিয়াস্‌ নামক জনৈক বিখ্যাত চীনদেশীয় 
নীভিগ্রচারকের নিকট হইতে জাপানীরা প্রভু ও ভূত্যের, পিতা৷ ও পুল্রের, 
স্বামী ও স্ত্রীর, জ্যেষ্ঠ ও বর্গষঠ ত্রাতার, এবং বন্ধুগণের মধ্যে যে সম্বন্ধ হওয়া 
আবশ্তক, তাহ শিক্ষা করিয়াছেন । 

পুরাকালে ইচ্ছা করিলেই যে কেহ “সামুরাই” হইতে পারিতেন লা। 
সামুব্রাই-বংশোত্তব হইলেও উল্লিখিত সমুদস্ন গুণ না থাকিলে সামুরাই হওয়া 


১২২ নব্য জাপান । 


মাইত ন|। বর্তমান “মেজি' অন্ধ হইতে এই প্রথ। উঠির। গিয়াছে । এক্ষণে 
সকলেই সৈনিক পুরুষ হইর! স্বীয় স্বীর গুণগ্রাম প্রদর্শন করিতে পারেন । 


যে সমস্ত গুণালঙ্কৃত হইয়া সামুরাইগণ অক্ষর কীত্তি রাখিয়! গিয়াছেন, 
তাহার কোনটারই অভাব বর্তমান জাপানীদের নাই। এই সত্যতা প্রমাণ 
করিবার জন্য আমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হইবে না| বিগত রুব-ছ্রাপান- 
যুদ্ধবিবরণ যিনি আছ্ভোপাস্ত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই এই উঞ্জির সমর্থন 
করিবেন, সন্দেহ নাই । 


বর্তমান জাপানীদের প্রকত প্রকৃতি বুঝিবার জন্য আমি তীহাদ্দের সহিত 
অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতাম । করুষ-জাপান যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত 
জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বাহ। বলিতেন নিয়ে তাহার সার মন্ন দিলাম । 


হমহান্যুভ্ভলব ত1- মাঞ্চুরিয়। সম্বন্ধে প্রথম যখন রুষিয়ান্দিগের 
সহিত জাপানীদের বিবাদের হৃুত্রপাত হুর, তখন জাপানীরা ভূয়ে৷ তূয়ো। 
হ্যায়বিচারের জন্ত কুষিয়ান্দিগকে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সাম্াপ্্য-মদদ-গব্বিত 
রুষিয়ান্গণ এই স্তায়সঙ্গত যুক্তির প্রতি ভ্রাক্ষেপও করিলেন ন|। তীহার! 
সমরাগ্নি প্রজ্জলিত করিবার জন্ঠ নান। প্রকারে জাপানীরদিগকে উৎগীড়ন 
করিতে সংকল্প করিলেন। এই সময়ে জাপানীরা সহিষ্ণতাঁর পরাকাষ্ঠ 
দেখাইয়াছিলেন। যাহাতে যুদ্ধ করিক। কতকগুলি লোক বৃথ! সংহার ন 
হয়, তজ্জন্ত জাপানীর! রুষিক্বান্দিগকে বারংবার বলিরাছিলেন। ইহাতেও 
রুষিরান্গণ ক্ষান্ত ন| হওয়ার, অবশেষে স্তায়ের মর্যাদা বক্ষ! করিবার জন্ত 
বুদ্ধ ঘোষণ। করা হইল। বুদ্ধকাঁলে জাপংলীরা কিরূপ সাহসিকতা, 
নিভীঁকতা, রাজভক্তি এবং স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দ্িয়াছিলেন জগতে 
কেহই তাহ। অবিদিত নহে। এ সম্বন্ধে রব জেনারেল কুরোপা্টুকিন্‌ স্বরং 
যাহ! বলিয়াছেন তাহ! উল্লেখ যোগ্য । 


অভ্যথান। ১২৩ 
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শক্রর প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। জাপানীরা রুষ- 
বন্দীদিগকে অতি অমায়িকভাবে সেবা করিয়া, তাহাও দেখাইয়াছেন। 
জাপানীবন্দীগণ রুষ-হৃস্তে নিপীড়িত হইতেছিল, শুনিয়াও জাপার্নীর| রুষ- 
বন্দীদিগের উপর একটুও অত্যাচার করেন নাই। ইহাপেক্ষা মহান্ুভবতার 
দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে কি? 

যুদ্ধের শেষাঁবস্থার যখন উভর জাতির মধ্যে শাস্তি স্থাপনের প্রস্তাব উিত 
হইল, তখন জাপানীর! বিজয়ী হইলেও শত্রু পক্ষের অযথা আবেদন মঞ্জুর 
করিয়া যে উদারচরিত্রতানু্পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জগতের 
লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক নীচমন! লোকে মনে করিয়াছিলেন যে, 
জাপানীরা রুষদিগের ভয়ে এরূপ করিয়াছিলেন । ধাঁহারা জাপানীজাতির 
উদ্দার চরিত্রতা, আম্মসংযম-ক্ষমতা, নত্রতা এবং স্বার্থত্যাগের উদাহরণ দেখি- 


১২৪ নব্য জাপান। 


ক্লাছেন তীহারা সকলেই বলিবেন যে, উহ! জাপানীদের .জাতিগত সদ্গুণের 
ফল। 
জাপানীদের ন্ঠার আত্মসংযম-ক্ষমত জগতে অন্ত কোনও জাতির 
মধ্যে একজনেরও আছে কিন! সন্দেহ ৷ প্রাণাধিক পুক্রকন্তার্দির মৃত্যুতেও 
অবিচলিত থাকিতে পারে, এমন মাত। পিতা জগতের আর কোথায় আছে ? 
এইরূপ সর্বগুণ সম্পন্ন একটী দেশ যে সহস। উন্নতির চরম সীমায় ভঠিবে 
'্ভাহার আবার বিচিত্রতা কি? 


তি 5৪ & কা 
এ টি ৯ রী 


ভবিষ্যৎ । 
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ভবিষ্যতে জাপান সভ্য জগতের কোথান্ন স্থানাধিকার করিবে তাহা এক- 
বার আলোচনা করিয়। দেখ! যাউক | এই সম্বন্ধে মারকুইস্‌ * ইতো! 
( পরে ইনি প্রিন্স হইয়াছিলেন ) যাহা বলিয়াছেন ।তাহা উল্লেখ যোগ্য 
এই মহাত্মাই জাপানের প্রকৃত নিম্দীত! | সুতরাং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইনি 
যেরূপ আশা করিতেন অনেকাংশে তাহা! পুর্ণ হইয়াছে এবং হইবে, তদ্ধিষয়ে 
কোনও সন্দেহ নাই । ইনি ইউরোপ এবং আমেরিকা হইতে 811870121 
5590৩) পাঠ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্বে আমেরিকার বে বক্তৃতা 
করেন নিষ্নে তাহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল | 

*পাশ্চাত্য জাতিগণের স্তায়প্রাচ্য জাতিসমুহ সভ্যতার চরম সীমায় পৌহু- 
ছিতে পারে নাই কেন ? এই প্রশ্নটা স্বভাবতঃ আমার্দের মনে উদয় হইয়া 
খাকে | ধন্ম কিংবা লোকবলের অভাব ইহার কারণ নহে । প্রাচ্য দ্বেশ 
সমুহের শাসন-পদ্ধতির দৌষেই আমর! এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়! পড়িয়াছি । 
পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরা সেই সমস্ত দোষ বুঝিতে পারিয়াছি এ্রবং সেই 
কারণেই আমর! জনসাধারণের যধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুব্/বস্থা করিয়া 
দিয়াছি। কেবলমাত্র সা্সারণ শিক্ষা (060912] 7509০৪1০0 ) দিয়াই 





ইনোউয়ে, হইয়ামাগাতা' "মাৎন্থৃকাবু, ওকুমা, কাংহথরা প্রভৃতি ব্যক্তিগণও 
জাপানের নির্দাত। বলিয়। ইহার ইতিহাসে স্থান পাইবেন । 


১২৬ নব্য জাপান 1 


আমর! ক্ষান্ত হই নাই। রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষারও 
ব্যবস্থা করিয়াছি । কারণ বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জাঁনই প্ররুত পক্ষে 
সভ্যতার মাত্র! নির্দেশ করে । যে জাতি যত বেশী বৈজ্ঞানিক চর্চার 
সফলতা লাভ করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে সভ্যতার উচ্চ সোপানে 
আরোহণ করিয়াছে । 


“জাতীয় বল কিংব৷ ব্যক্তিগত দৈহিক শক্তির সহিত সাম্রাজ্যের উতান 
এবং পতনে কোনও সম্বন্ধ নাই 1 ইজিপ্ট, ভারতবর্ষ, গ্রীন এবং রোম 
প্রভৃতি দেশের পতন দৈহিক শক্তির অভাবে হয় নাই, মানসিক শক্তির 
হাস পাওয়ায় ত সমস্ত দেশ এমন ছুর্দশাপন হইক্সাছে। জাপান এতদিন 
পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল । এক্ষণে পাশ্চাত্য 
জাতির সংসর্গে আসিয়| বুঝিতেছি যে আমর! প্ররুত প্রস্তাবে সভ্য ৰৃলিয়। 
পরিগণিত হইতে পারি না । এই কারণেই আমরা ইউরোপ এবং আমে- 
রিকার সভ্যত৷ শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে 
আমর'ও জাপানে বৈদেশিক শিল্প এবং বিজ্ঞান নিস্তার করিতেছি এবং ইহার 
সুফলও আমর! ইতিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি । আমাদের বর্তমান অবস্থা 
পুর্ববাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে । 


“শিল্প এবং বিজ্ঞীনক্ষেত্রে জাপান আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে । এবং 
এই জন্যই এক্ষণে আমরা বৈদেশিক [71090191 5996971এর তত্বানুসন্ধানে 
আঁসিয়াছি । কতিপয় বৎসরের মধ্যে আমরা সর্ববিষয়ে যেরূপ উন্নতিসাধন 
করিয়াছি এবং আমাদের জনসাধারণের যেরূপ উলুম ও অধ্যবসায়ের পরিচন্ 
পাইতেছি, তাহাতে আমার খুবই ভরসা হয় যে অতি সত্বরই জাপান সভ্য- 
জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে । 


“এক্ষণে আমাদের মধ্যে বিবিধ মতাবলম্বী লোক বিদ্যমান রহিষ্াছেন ৷ 


ভবিষ্যং ৷ ১২৭ 


ইহাদের মধ্যে কেহ [২৪010815, কেহ [২৪017 770016951017155, 
কেহ বা! 00056181195 | শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা সভয়ে এবং 
অতি ধীরে ধীরে উন্নতির মার্গে অগ্রসর হইতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই 
আশঙ্কা এই যে সমাজের ও গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তন ঘটিলে ইহার্দিগকে অনেক 
পুর্বাধিকার হুইতে বঞ্চিত হইতে হইবে | ইহারা অনেক সময়ে অলীক 
অণুভ কল্পনা করিয়া অমূল্য সময় বৃথ! কাটাইতেছেন। 

“আমাদের মধ্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলদ্বী লোক থাঁকাঁক্স অনেকে 
ভাবিতে পারেন, উহা আমাদের জাতীয় দুর্বলতা প্রকাশ করিতেছে ; কিন্তু, 
আমার মনে হয় ষে উহাই আমাদের জাতীর শক্তির উপাদান ( 16776775 
01 55081) ) স্বরূপ ) কারণ আমেরিকার শাসন প্রণালীর প্রতি দৃকৃপাত্‌ 
করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্‌ হইবে যে জনসাধারণের আন্দোলনের উপরই উহার 
শক্তি নির্ভর করিতেছে । রাজনৈতিক আন্দোলনে যত বেশী বিভিন্ন মতা- 
বলম্বী লৌক থাকেন গবর্ণমেণ্টের শক্তি এবং সফলতা তৎপরিমাঁণে উপলব্ধি, 
হইয়া থাকে | যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে বোধ হয় সভ্যত1 এবং উন্নতির 
চরম সীমায় পৌছিতে জাপানের আর বেশী দিন লাগিবে না । কারণ 
আমরা লোকশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধনাগমের পথও প্রশস্ত করিয়া 
দিতেছি | 

“আমার আশ! হয় যে ভবিষ্যতে জাপান এবং আমেরিকার সম্বন্ধ এরূপ 
ঘনীভূত হইবে যে তাহারা একত্রে মিলিত হইয়া জগতের অন্তান্ত জাতির 
মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে৷ পৃথিবীর অন্তান্ত সমুদয় জাতিকে নৈতিক, 
সামীজিক এবং মানসিক শি! প্রদান করিক্ন। তাহাদিগকে এক বিশ্বব্যাপী 
বৃহৎ সমাজে পরিগণিত করিবে 1৮ 

উপরে প্রিন্স “ইতো'র যে মন্তব্য লিখিত হইল তাহা! পাঠ করিয়! পাঠক- 
বর্ণ দেখুন যে জাপানের উদেস্ত কত সাধু । মহাত্মা ইতোর আশা ও 


১২৮ নব্য জাপান । 


ভরসা যে প্রতিপদে পুর্ণ হইবে বর্ভমান জাপানী-জীবনে তাহার নির্শন 
পাওয়া যাক্গ ৷ পৃথিবীর সমগ্র জাতিনিচরকে একত্রিভূত করিতে হইলে 
এইরূপ একটী বিনয়ী জাতিন্ন যত্র এবং চেষ্টা ফলবতী হুইবার খুবই সম্ভব ॥ 
"হস্কারী এবং উদ্ধত জাতির পক্ষে এরূপ সঘনুঠান কখনই সম্ভবপর নহে । 





সচিত্র 
জ্গাঞ্পানম ওলন্বাহন 


সম্বন্ধীয় অসংখ্য অভিমতের মধ্যে 
নিম্নে কয়েকটা মাত্র প্রদত্ত হইল। 
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সগ্ীবনী-.১৯ শে আশ্বিন ১৩১৭ সাল। 


জাপান প্রবাস ।- শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই প্রণীত। মূল্য এক টাকা 
চারি আনা । ১৭৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ | মন্সথ বাবু শিক্ষা! লাভার্থ জাপানে গমন 
করিয়া তথায় ৩ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন | তাহার ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত 
এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পুস্তকে জাপানের নানা - বিষরক চিত্র 
দেওয়াতে গ্রন্থ খানি মনোহর হইয়াছে | 

জাপানের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শক্তি সামর্থ জানিতে অনেকেই 
উৎস্থক | যাহারা জাপান যাইতে ইচ্ছুক, তীহার! এই গ্রন্থ পাঠ করিলে 
বিশেষ উপকৃত হইবেন | যাহারা স্বদেশের সীমার বাহিরে যাইবেন না, 
তাহারাও ঘরে বসিয়া জাপানের তত্ব পাঠ করির়। আনন্দ অনুভব করিবেন । 
এই পুস্তকে একখানি সুন্দর জাপানী প্রহসনের অনুবাদ করিয়া দেওয়! 
হইয়াছে। 

বঙ্গবাসী--১৪ই আঁশ্বন ১৩১৭ সাল। 


জাপান প্রবাস | শ্রীযুক্ত মনুথনাথ ঘোষ এম, সি, ই, (জাপান) প্রণীত। 
কলিকাতা! ৫৭১ নং কলেজ স্ট্রীট এম্পায়ার লাইব্রেরী হইতে এস ব্যানাজ্জি 
কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য পাঁচ সিকা মাত্র। গ্রন্থকার শিল্প শিক্ষার্থে জাপানে 
গিয়াছিলেন। জাপানে অবস্থিতি তিন বৎসর কাল; সুতরাং বলাই বাহুল্য, 
ইনি জাপানের নিগৃঢ় 'থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ | এ গ্রন্থে সেই অভিজ্ঞতার পুর্ণ 
পরিচয় । 

হিতবাদী-*-৩১শে ভাদ্র ১৩১৭ সাল। 

জাপান প্রবাস যশৌহরের চিরণী ও বৌতামের কারখানার 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই/এম, আর,এ, এস, প্রণীত। মূল্য 
১1* মাত্র। যশোহরে উক্ত কার্থানায় গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়। আমর! 
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এই পুন্তকখানি পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইন়াছি। শিল্প শিক্ষার জন্য মন বাবু 
তিন বৎসর কাল জাপানে অবস্থান করিয়া জাপান ও জাপানী সম্বন্ধে ষে 
অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্িবিষ্ট হইয়াছে । এই 
পুস্তকের অনেকগুলি প্রবন্ধ ইতঃপূর্ব্বে হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; 
স্তরাং এই পুস্তকের প্রশংসা আত্ম-গ্রশংস! বলিয়৷ পরিগণিত হইতে পারে, 
এই ভয়ে আমরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অধিক কথ! বলিতে পারিলাম না । তবে 
আমরা মুক্তকণ্ে এ কথা বলিতে পারি যে ধাহার! জাপানে যাইবার ইচ্ছা 
করেন এই পুস্তক তীহাদের অবশ্তপাঠ ৷ আরবাহার] গৃহে বসিয়া! হুদূর 
জাপানের সুস্পষ্ট চিত্র দেখিতে চাহেন, তীহারা এক টাকা চারি আনা ব্যয় 
করিয়৷ এই পুস্তক ক্রয় করিলে হতাশ হইবেন না । পুম্তকথানি সচিত্র, 
স্থতরাং সর্বা্হুনদর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । 


বন্্ুমতী--২২শে আধাঢ় ১৩২০ সাল। 


জাপান-প্রবাস।-শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় জাপানে শিররশিক্ষা 
করিয়া আসিয়৷ যশোহরে একটি চিরুণীর কারখানার তত্বাবধায়ক হইয়াছেন । 
এই কার্যে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! বিশেষ প্রশংসার । 
আজকাল অনেক ষুনক শিশ্পশিক্ষার্থ জাপানে যাইতেছেন। 'জাপান-প্রবাস+ 
ত্বাহার্দের কাছে লাগিবে। 'জাপান'প্রবাস” সুখপাঠ্য, বহু জ্ঞাতব্য কথায় 
পুর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক । পুস্তকখানির মূল্য একটাক! চারি আনা! মাত্র । 


ৰামবোধিণী--ভাদ্র ১৩১৭ সাল। 


আমরা জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই, মহাশয় 
প্রণীত “জাপান প্রবাস'* নামক একথানি পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত 


হইয়াছি। 
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পুস্তকখানির উপরে স্থবর্ণ অক্ষরে লতাপাত| মগ্ডত নাম, বীধাই সুন্দর । 
ইহাতে দ্বাদশখানি সুন্দর চিত্র আছে। 

গ্রন্থথানির বাহিক আকার সুন্দর হওয়ার যেমন স্বতঃই নয়নকে আকুষ্ট 
করে, তেমনি গ্রন্থকর্তার ভাষা অতিশর প্রাঞ্জল এবং বর্ণনা সকল মনোৌরঞ্জক 
হওয়ায় চিত্তকে অধিকতর আবদ্ধ ও প্রীতিপূর্ণ করে। 

ইহাতে জাপানীদ্ের কি সামাজিক, কি নৈতিক, সমুদ্র বিষয় অতি সুন্দর-. 
রূপে বিবৃত আছে। এসত্িন্ন তৎসন্লিকটবর্তী স্থান সকলের বর্ণিতি বিষয়, 
সকলেরই চিত্বাকর্ষক। পুস্তকখানি উপাদেয় সন্দেহ নাই। জাপান- 
প্রবাসার্থার পক্ষে ইহা অমূল্য গ্রন্থ । প্রত্যেক বঙ্সবাঁসীর, বিশেষতঃ 
বঙ্গদেশের প্রত্যেক যুবকের ইহা! পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। নিকৃষ্ট উপন্তাস 
পরিত্যাগ করিয়া, এই গ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহাদের চরিত্রের উন্নতি এবং 
নীতিশিক্ষা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্ক জীবনের কি মূল্য, তাহা 
তাহার! হদ:ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। 

জাঁপ-রমণিদিগের বাক্য বিনিমক়্ এবং “ওবা"সানের জীবনবৃত্াস্তবর্ণনায় 
কিঞ্চিৎ অশ্লীলত৷ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের কোনও 
অপবশ হইতে পারে না । চরিত্রবর্নকালে ' চরিত্রের সমুদয় অংশ দেখান: 
স্বাভাবিক । এতদ্ব্তীত সকল অংশই অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ । 

এদেশের রমণীগণের ইহা! পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তীহাদের 
অধিকাংশই নিজেদের জীবনের সহিত জাপানরমণীদ্বের জ।বনের তুলনা 
করিলে অনায়াসে দেখিতে পাইবেন ষে, কিরূপ অমূল্য সময় তাহার! বৃথা 
যাপন করিতেছেন। + 

পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ কর! একান্ত কর্তব্য। শারদীয় পূজা সন্দুখে, 
পুরস্কার দিবার পক্ষে ইহ! অমূল্য গ্রন্থ। অনেকে এই সময় উপন্তাসাদি ক্রশন 
করিয়৷ উপহার দিয়া থাকেন কিন্তু হার! যদি এইখানি উপহার প্রদান 
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করেন, তবে পুরুস্কত ব্যক্তি পাঠ করিয়া যে নিশ্চয়ই উপকৃত এবং প্রীত 
হইবেন মে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ভূমিকাটী পাঠ করিলেই পুস্তকের 
সার মন্ত্র বুঝা যায়। জাপানী প্রহসনটী কেবলই হান্তোন্দীপক। মুল্যও 
অল্প, এক টাকা চারি, আনা মাত্র। ইহা! কলিকাতার প্রধান প্রধান পুক্তকা- 


লয়ে এবং গ্রন্থপ্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা গ্রন্থকারের অপর হুইখানি 
পুস্তকপাঠের আশায় রবিজাম । 
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